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১৮৭২ সালে বালিংটন গার্ডেনসের একনম্বর স্তাভাইল রোর বাড়িতে-_যেখানে 
১৮১৪ সালে নাট্যকার শেরিভান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন__বাস করতেন 
ফিলিয়াস ফগ। তিনি ছিলেন লগনের রিফর্ম ক্লাবের একজন মান্য ও বিশিষ্ট 
সদস্ত। 

ফিলিয়াস ফগ যে ইংরেজ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্ত তিনি সেই 
অর্থে লগ্ুনবাঁনী ছিলেন না । কোন অভিজাত প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্ত ছিলেন 
না। গ্রে বা লিংকন কোন আদালতেই তিনি কখনও সওয়াল জবাব করেন নি। 
তিনি ব্যবসায়ী, বণিক বা কোন বস্তুর নির্মাতাও ছিলেন না। তিনি গ্রেট 
বৃটেনের রয়াল ইনস্টিটুইশন কিংবা রাসেল ইনস্টিটুইশন অথবা পাশ্চাত্যের 
সাহিত্য পরিষদ কিংবা ইংলণ্ডের রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য শিল্পকলা ও বিজ্ঞান 
* পরিষদের সভ্যও ছিলেন না। বস্তুত পক্ষে লণ্ডনে সঙ্গীত থেকে স্থরু করে 
কীটপতঙ্গ বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা করার যে অসংখ্য সংগঠন রয়েছে তার 
কোনটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। 
. ফিলিয়াস ফগ ছিলেন কেবলমাত্র িফর্ম ক্লাবের সদস্ত_আর এইটিই তীর 
একমাত্র সামাঁজিক পরিচিতি । 

এমন একজন রহস্তময় ব্যক্তি, ধার জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না তিনি এমন একটি সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা 
বিস্ময়কর বলে কেউ মনে করলে আমর! তার জবাবে বলতে পারি যে ফগ-এর 
জন্যে বেয়ারিং ব্রাঁদার্স__যেখানে তীর টাক! পয়সা জমা থাকত সেখানে তার 
মই করা চেক দেওয়া মাত্র তীর কারেন্ট এযাকাউপ্ট থেকে সে টাকা দিয়ে 
দেওয়া হত--ভীর হিসেবে জমা টাকার পরিমাণ সবসময় বেশী থাকার দরুণ এই 
ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে কোন অস্থবিধে হত না। 

প্রশ্ন উঠতে পারে ফিলিয়াস ফগ কি ধনী ছিলেন? নিঃসন্দেহে তিনি তাই 
ছিলেন। কিন্ত যে লোক খুব বেশী খবর রাখে সে-ও বলতে অক্ষম যে কি 
উপায়ে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ করলেন। আর ফিলিয়াস ফগকে এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করার কোন অবকাশ ছিল না। তিনি বাজে খরচ করতেন না আবার 
তিনি লোভীও ছিলেন না। কোন মহৎ প্রয়োজনে যখন টাকা দেওয়ার দরকার 
হত তখন তিনি বিনা বাকা ব্যয়ে তা দিয়ে দিতেন। অনেক সময় নিজের নাম 
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গোপন করেও তিনি এই কাজ করতেন । নিজেকে তিনি যেমন প্রচ্ছন্ন রাখেন 
এমন খুব কম লোকই নিজেকে রাখে । তিনি কথা খুবই কম বলেন। যদিও 
তার জীবন ছিল আলো বাতাসের মত খোলামেলা । কিন্ত তিনি সব কাজ 
অঙ্কের নিয়মে নিখুত করে করতেন। 

তার. কি ভ্রমণের সখ ছিল? অন্ভবত। কেন না বিশবরহ্মাগ্কে তীর মত 


ভাল কেউ জানত না। যত দূরের দেশই হোক তাঁর সব খবর তিনি রাখতেন । 


অনেক. সময় তিনি তার ক্লাবের কোন পর্যটকের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে অজস্র 
জল্পনা কল্পনার নিপ্ত্তি করে দিতেন মাত্র কয়েকটি স্পষ্ট এবং নিভুল শব্দ 
উচ্চারণ করে। সত্যি কি ঘটতে পারে তা তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলতেন এবং 
পরে যখন তা সত্যি বলে প্রমাণিত হত তখন মনে হত তীর বুঝি বা দিব্যদৃষ্টি 
আছে। অন্তত সশরীরে না হোক, মনে হত তিনি মানসভ্রমণ করেছেন গোটা 
বন্ুন্ধরা। ; 
তবে একটা ব্যাপারে কারু সন্দেহ ছিল ন! । তা হল ফিলিয়াস ফগ বহুকাল 
লণ্ডনের বাইরে যাননি । ধারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন তাদের. জানা ছিল 
. থে তিনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পথে বাড়ি থেকে ক্লাবে যাতায়াত করতেন। 
তার একমাত্র বিনোদন ছিল দৈনিক সংবাদপত্র পড়া ও হুইষ্ট খেলা। প্রতিদিন 
তার এই প্রিয় তাসের বাজিতে তাঁর জিত হত। কিন্তু বাজি জেতার টাক! 
কোনদিন তার পকেটে যেত না। কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তা দান করে দিতে 
তার ভুল হত না কখনও । আরও একটা কথা, মিষ্টার ফগ খেলার আনন্দ 
উপভোগ করার জন্যেই খেলতেন পয়সা রোজগার করার জন্যে নয় | তার কাছে 
খেলা ছিল প্রতি্বন্দিতায় অংশ নেওয়া, একটা বাধাকে অতিক্রম করার 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিগ থেকে প্রতিক্লতাকে জয় করার যে প্রবৃত্তি তা ছিল 
তীর প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । 

_ ফিলিয়াম ফগের স্ত্রী বা সন্তান ছিল বলে কেউ জানত না। স্তাভাইল রো"র 
বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন । তাঁর প্রয়োজন মেটাতে একটি চাকরই ছিল 
যথেষ্ট প্রাতরাশ এবং নৈশভোজ তিনি ক্লাবেই সারতেন প্রতিদিন ঘড়ির 
কাটায় কাটায় নিভু সময়ে প্রতিদিন এক হল, এক টেবিল--কখনও তিনি 
কোন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতেন না। রিম ক্লাবের স্রম্য যে হলগুলি এর 
সদস্তাদের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত থাকত তার কোনটিতে তিনি কখনও পদার্পন 
করেননি | মাঝরাতে বাড়ি ফিরতেন তিনি কেবলমাত্র বিছানায় শরীর ঢেলে 
দেওয়ার জন্যে । দিন ও রাতের চব্বিশ ঘণ্টার যে দশ ঘণ্টা তিনি বাড়িতে 
হ্‌ , 


কাটাতেন তা ঘুম এবং স্থানের জন্যে । তাঁর চলনে বলনে মর্ধাদা এবং আভিজাত্য 
প্রকাশ পেত অনন্থকরণীয় ভঙ্গীতে । তার প্রাতরাশ এবং নৈশভোজের সময় 
ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের সের! পোর্সেলিনের বাসনে তাকে খাদ্য পরিবেশন করতেন । 
তাঁর. পানীয়, তা সে শেরি, পোর্ট বা ক্রারেট যা-ই হোক তা কমলা ফুল ও 
দারুচিনি সুবাসিত হতই এবং তাকে ষোল আন৷ তৃপ্তি দেওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ 
তাজা অবস্থায় তাকে তা পরিবেশন করা হত। 

স্তাভাইল রো'র ভবনটি খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না বটে কিন্তু বসবাসের 
পক্ষে .এটি ছিল যথেষ্ট আরামদায়ক ৷ ফিলিয়াস ফগ তাঁর ভৃত্যের কাছ থেকে 
দাবী করতেন তাঁর কাজ হবে ঘড়ির কাটায় কাটায় মেলানো এবং তার ফরমাশ 
বা রুচির সঙ্গে যেন তার একতিল ফারাক না থাকে । আজ এই দৌসরা 
অক্টোবর ফগ জেমস্‌ ফরষ্টার নামে তীর ভৃত্যটিকে বরখাস্ত করেছেন এই অপরাধে . 
যে ছোকর৷ তার দাড়ি কামানোর জল ছিয়াশি ডিগ্রী ফারেন হাইট গরম করার 
বদলে চুরাশি ডিগ্রী গরম করে এনেছিল। এখন ফিলিয়াস ফগ অপেক্ষা! করছেন 
তাঁর নতুন ভৃত্যটির জন্যে যার আসার কথা এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার 
মধো। ু নি 

ফিলিয়াস ফগ তার চেয়ারটিতে বসেছিলেন এমন খু ভঙ্গীতে যেমনভাবে 
সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে। তীর শরীর এবং মাথা ছিল মোজা, হাত ছুটি হাঁটুর 
ওপর রেখে তিনি তাঁকিয়েছিলেন ঘড়ির দিকে | ঠিক সাড়ে এগারোটা বাঁজলেই 
প্রতিদিনের অভ্যেসমত গৃহত্যাগ করে তিনি রওনা দেবেন তীর ক্লাবের 
দিকে । 

ঠিক সেইসময় দরজায় টোকা শুনতে পেলেন তিনি । বরথান্ত হওয়া ভৃত্য 
জেমস্‌ ফরষ্টারকে দেখা যায় দ্বারপ্রান্তে । 

নতুন ভৃত্যটি এসেছে হুজুর, সবিনয়ে জানাল সে। 

বছর তিরিশেক বয়সী এক যুবক সামনে এসে শরীর ঝুঁ কিয়ে অভিবাদন 
করে ফিলিয়াস ফগকে। 

তুমি ফ্রান্সের লোক, তোমার নাম জন? জিজ্ঞেস করেন ফিলিয়াস 
ফগ। 

জা, মলিয়ে যদি কিছু মনে না করেন, জবাব দেয় নবাগত লোকটি, 
জি] পাসেপাতুতি। আমি বিশ্বাস করি আমি একজন সৎ লোক । কিন্ত তা 
সত্বেও আমি একটা ধান্দায় কখনও টিকে থাকতে পারিনি। আমি ভ্রাম্যমান 
গায়ক ছিলাম, ছিলাম সাকীসের খেলোয়াড় তারপর আমার প্রতিভাকে পুরো 
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কাজে লাগানোর জন্যে আমি হই জিমন্যার্টিকের শিক্ষক | হালফিল আমি 


ছিলাম প্যারিসে-_দমকল বিভাগের একজন সার্জেন্ট । পাঁচ বছর হয়ে গেল সে 
কাজে ইস্তফা দিয়ে আমি চলে এসেছি। এখন ঘরোয়া জীবনের স্বাদ পেতে 
আমি উদগ্রীব বলে ইংলণ্ডে গৃহভৃত্যের কাজ. নিতে চাইছি। হালে বেকার 
থাকাকালীন আমি শুনেছিলাম যে কিলিয়াস ফগ হলেন যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে 
কেতাদুরস্ত বনেদী ভদ্রলোক । তাই আমি আপনার সমীপে হাঁজির হয়েছি । 
আপনার কাছে বরাবর থাকার জন্যে আমি আমার পাসেপাতুর্ত নামটিও বর্জন 
করতে প্রস্তত। 

_পাসেপাতু্তি নামটি আমার পছন্দদই, ফিলিয়াস ফগ বলেন, তোমার 
নামে সুখ্যাতি ও স্থপারিশও করা হয়েছে আমার কাছে। আমার শর্তগুলি তুমি 
জানো আশাকরি ৷” 

_ আজে হ্যা S 
_ উত্তম, তোমার ঘড়িতে এখন কটা বাজে? 

পকেটের গহ্বর থেকে একটি বড়সড় রূপোর ঘড়ি বার করে তাতে সময় 
দেখে পাসেপাতুর্তি জবাব দেয়, “আজ্ঞে এগারোটা বেজে বাইশ মিনিট’ । 

তোমার ঘড়ি পিছিয়ে আছে, মিষ্টার ফগ মন্তব্য করেন । 

_ মাপ করবেন ম সিয়ে, কিন্তু সেট! অসম্ভব । 

তোমার ঘড়ি চার মিনিট পেছিয়ে চলছে, ফগ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, থাক 
তাতে কিছু এসে যায় না । তফাথ্টা ধরতে পারাটাই যথেষ্ট৷” 

পাঁনেপাতু্তি চুপ করে দাড়িয়ে থাকে । 

তাহলে এই মুহুর্তে এই ১৮৭২ সালের ২রা অক্টোবর বুধবার এগারোটা 
বেজে বাইশ মিনিট থেকে তুমি আমার ভৃত্যের কাজে বহাল হলে। 

এই বলে ফিলিয়াদ ফগ উঠে দাড়ালেন । বা হাতে তীর টুপিটি তুলে নিয়ে 
মাথায় পরে আর একটি কথাও না বলে ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে বেরিয়ে যাঁন তিনি। 

পাসেপাতুতি সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনে । তাঁর মনিব বেরিরে 
গেলেন বুঝতে পারে সে। তারপর আর একবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে 
আদে। এবার বেরিয়ে যায় জেমস্‌ ফরষ্টার। স্তাভাইল রো’র বাড়িতে এই মুহূর্তে 
পাঁসেপাতুর্ত একা । 


ছুই 

আমি হলফ করে বলতে পারি, পাসেপাতুতি নিজের মনে বলে, মাদাম 
টুঁসাডের বিখ্যাত ব্যক্তিগুলির মতই আমার মনিব জীবন্ত ৷! ) 

এখানে বলা দরকার যে মাদাম টুদাডের মোমের তৈরি বিখ্যাত ব্যক্তিগুলি 
লণ্ডন শহরের একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য জিনিস । 

যে কয়েক মিনিট পাসেপাতু তের সঙ্গে ফিলিয়াস ফগের কথা হয়েছে তার 
মধ্যে সে তার মনিবকে সযত্বে লক্ষ্য করেছে। সে তার বয়স আন্দাজ করেছে 
চল্লিশের কাছাকাছি, দীর্ঘ আকুতি বিশিষ্ট, সুদর্শন দীতগুলি স্থদূঢ়। তার মুখের 
ভাব দেখলেই বোঝা যায় এ লোকটি সেই প্রকৃতির যিনি কথার চেয়ে কাজ 
বেশী পছন্দ করেন। ধীর স্থির এই মানুষটির চোখ দুটি শান্ত এবং নিম্পলক। 
আর সব কাঁজ এবং চিন্তা নিখুঁত করে করার এক দুর্লভ শক্তি রয়েছে তীর 
অধ্যে। 

অঙ্কের হিসেবের মত সঠিক এবং ছকে বাধা ফিলিয়াস ফগ কখনও কোন 
কাজ তাড়াহুড়ো করে করতেন না এবং সবসময় যে কোন কাজে ঝাপিয়ে পড়ার 
জন্যে তৈরি থাঁকতেন। তীর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ছিল 
হিসেব এবং নিয়মে বাঁধা । তার চোখে কেউ কখনও অলসতার ছাপ দেখেনি 
তেমনি মুখ গুরুগস্তীর দেখানোর জন্যে কোন ভড়ংও তিনি করতেন না। তাকে 
কখনও বিচলিত বা চিন্তিত দেখেনি কেউ ৷ 

. আর পাসেপাতুর্তের মেজাজ ছিল খাঁটি প্যারিসের লোকের মত। যে পাঁচ 

বছর লণ্ডনে সে গৃহ ভৃত্যের কাজ করেছিল তার মধ্যে তার মনের মত মনিব 
সে খুঁজে পায় নি। পাদেপাতু্ত স্বভাবে নম্র এবং তার চেহারাও ভদ্রলোকের ' 
মত। তার মাথাটি গোল, ঠোট দুটি পুরু বুকের ছাতি চওড়া। নিয়মিত ব্যায়াম 
করে তার শরীরে ছিল অস্থরের মত শক্তি। তার খয়েরী রঙের চুলগুলি ছিল 
এলোমেলো । যেমন আমরা গ্রীক পুরাণে পড়ি যে প্রাচীন ভাস্কররা মিনারভীর 
কেশবিন্তাস করায় আঠারোটি পদ্ধতি ডানবেন। পাঁসপারতু তের কিন্তু জান! 
ছিল একটিই, একটা বড় চিকুনী তিনবার মাত্র চুলে চালানো, বাস তার চুল 
স্মাচড়ানো শেষ। 

এই দিলদরিয়া স্বভাবের যুবকটির সঙ্গে তার নতুন মনিবটির কেমন খাপ 


¢ 


খায় সেটাই প্রশ্ন। সব দিক থেকে পাসেপাতুর্ত কি সেই রকম প্ররুতির লোক 
ফিলিয়াস ফগের বিচারে সে হবে তীর আদর্শ ভৃত্য ? সেটা বোঝা যাবে 
পানেপাতু্তি তীর বাড়িতে কিছুদিন কাজ করার পরই। যৌবনের অনেকগুলো 
বছর যত্রতত্র ঘোরার পর এখন পাসেপাতুর্তি এক জায়গায় স্থিতু হয়ে বসতে চায় । 
ইংলণ্ডের ভত্রলোক্দের মার্জিত কচিবোধ এবং ঠাণ্ডা মেজাজের বহু প্রশংসা 
শোনার পর সে এই দেশে এসেছিল ভাগা-অন্বেষণে । কিন্ত এখানেও ভাগ্য তার 
প্রতি সদয় হয় নি। ইতিমধ্যে যে দশটা বাড়িতে সে কাজ করেছে প্রত্যেক 
জায়গাঁতেই সে দেখেছে যে তার মনিবেরা খেয়ালী প্রকৃতির অনবরত পল্লী 
অঞ্চলে সফর করে বেড়াচ্ছে তারা আযাডভেঞ্চারের নেশায় যা পাসেপাতু তের 
ভাল লাগে না। ঠিক এই সময়ে তার কানে এসেছিল ঘে মান্যবর ফিলিয়াস ফগ 
একটি ভূত্যের খোঁজ করছেন। তখন এই ভদ্রলোক সহন্ধে খোজ খবর নিয়ে: 
. সে জানতে পারে যে ইনি নিয়ম শৃঙ্খলার এমনই ভক্ত যে কোনদিন তিনি তার 
বিছানা ছাড়া অন্ত কোথাও ঘুমোন না। যিনি প্রতিদিন তার বাড়িতে আসেন 
এবং অন্য কোথাও ঘুমোতে যান না। যিনি প্রতিদিন তার বাড়িতে থাকেন 
এবং কখনও কোথাও বেড়াতে যান না। পাসেপাতু তের মনে হয়েছিল যে এই 
তার যথার্থ জায়গা । সঙ্গে সঙ্গে সে হাজির হয়েছিল ফিলিয়াস ফগের স্তাভাইল 
রো'র বাড়িতে। তারপরের ঘটনা আমাদের জানা। 


সাড়ে এগারোটার সময় স্তাভাইল রো’র বাড়িতে পাসেপাতু ত একা | সে এই 


ঘরে দেয়াল ঘড়ির ওপর একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গানো দেখতে পায় সে। এতে 
সারাদিনের কাজের ফিরিস্তি লেখা । সকাল আঁট 


তা খুটিয়ে লেখা রয়েছে। আটটা 
বেজে তেইশ মিনিটে চা এবং টোষ্ট, দাড়ি কামানোর জল নটা বেজে সীইত্রিশ 


মিনিটে, বাথরুমে যাঁওয়া দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে। তারপর সকাল, 


সাড়ে এগারোটা থেকে মাঝরাতে যখন তিনি ক্লাব থেকে ফেরেন কি ঘটতে 
পারে ইত্যাদি সব নিখুঁত ভাবে লেখা রয়েছে দেখে পাসেপাতুতি খুশি হয়। 

নতুন. মনিবের পোষাক রাখার আলনাটি দেখেও খুশি হয় পাসেপাতুতি। 
পোষাকের মধ্যে রুচির পরিচয় রয়েছে নিঃসন্দেহে। প্রতিটি টাউজার্স, কোট 
এবং ওয়েষ্ট কোর্টে একটি করে নম্বর দেওয়া রয়েছে এবং এই নম্বর টোক1 আছে 
একটি খাতায় । নম্বরগুলির পাশে বছরে কোন খঝতুর সময় এগুলি পরা হবে 
তা-নিয়ে রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ । জুতোর ক্ষেত্রেও রছ্েছে একই রকম বাবস্থা । 

বাড়ির আরামদায়ক আসবাবপত্র দেখেও মুগ্ধ হয় পাসেপাতূতি। এ বাড়িতে 
পড়াশুনো করার কোন আলাদা ঘর নেই । এখানে বইয়ের আলমারীও নেই, . 
কেন না রিফর্ম ক্লাবের দু'দুটি লাইব্রেরী__একটি সাহিত্যের অন্তটি আইন এবং 
রাজনীতির ফিরিয়া ফগের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট । তার শোবার 
ঘরে একটি মাঝারি আকারের সিন্দুক রয়েছে_আগুন এবং তশ্কর যার কোন 
ক্ষতি করতে পারে না। | 

সমস্ত বাড়িটা ঘুরে দেখে খুশিতে ছু হাত ঘষে পাসেপাতুতি বলে ওঠে, “এই 
আমার উপযুক্ত জায়গা । মিষ্টার ফগ এবং আমার মধ্যে সুন্নর বোঝাপড়া হবে। 
এমন নিখুঁত নিয়মে যিনি চলেন তাতে তাঁকে একটি অটোমেশন বললে অত্যুক্তি 
করা হয় না। এমন একটি অটোমেশনের সেবা করতে পেরে আমি ধন্য হব৷” ' 


স্‌ 


ভিন 


সাড়ে এগারোটার সময় তীর স্তাভাইল রো'র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন 
ফিলিয়াস ফগ। তীর প্রতিদিনের অভ্যেস অনুযায়ী আজও প্রথমে ডান পা. এবং 
পরে বা পা এবং এইভাবে পাঁচশো ছিয়ান্তরবার পদক্ষেপের পর পৌঁছে গেলেন 
রিফর্ম ক্লাবে! পলমল এলাকায় ক্লাবের এই প্রশস্ত এবং উচু বাড়িটি তৈরি 
করতে কমপক্ষে খরচ হয়েছে তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড । 

ক্লাবে ঢুকে সরাসরি ডাইনিং রুমে এসে হাজির হলেন ফিলিয়াস ফগ। 
এ ঘরের নটি জানলার পাঁশে- আছে একটি সুন্দর বাগান। ফগ তীর নির্দিষ্ট 
টেবিলটিতে এসে বসলেন। মাছ সেদ্ধ, উত্কষ্ট এক টুকরো সেঁকা গোমাংস, 
পনীর এবং সেরা জাতের চা পরিবেশন করা হল তাকে । 


বারোটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিটে ফিলিয়াম ফগ উঠে পড়লেন এবং কয়েক 


৭ 


পা এগিয়ে হাজির হলেন বড় হল ঘরটিতে। স্থদৃগ্য ফ্রেমে বাঁধাই করা বেশ 
কয়েকটি তৈলচিত্র এ ঘরের শোভা । ফগ ঘরে পা দেওয়া মাত্র একজন পরিচারক 
দি টাইমস্‌ পত্রিকাটি তার হাতে দিল। ফগ এই পত্রিকাটি পড়তে ব্যস্ত থাকলেন 

পৌনে চারটে পর্যন্ত । তারপর ডিনারের সময় পর্যন্ত পড়লেন দি ষ্ট্যাণডার্ড। 
তার ডিনারের খাগ্ তালিকাটি প্রাতরাশের মত উতর খাস সামগ্রীতে পূর্ঁ_যে 
বটি প্রাতরাশে ছিল না৷ অথচ ডিনারে রয়েছে তা হল রসাল বৃটিশ সদ । 

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিটে ভদ্রলোক আবার বড় হল ঘরটিতে পদার্পণ 
করলেন এবং দি মনিংক্রনিকল পড়তে ব্যস্ত হলেন। | 

এর আধঘণ্টা পরে রিফর্ম ক্লাবের অন্ত সত্যরা হলঘরে প্রবেশ করে আগুনের 
চুলীর কাছে বসলেন। এই ভদ্র মহোদয়রা ফিনিয়াস ফগের হুইষ্ট খেলার সঙ্গী । 
এরা ইন্জিনীয়ার এ ষ্টযার্ট, ব্যাংকের মালিক জন স্থলিভ্যান এবং স্যামুয়েল 
ফ্যালেপ্টাইন, মগ্ দ্রব্য প্রস্তুত কারক টমাস ফ্রানগান এবং গিয়ার র্যালফ ব্যাংক 
অব ইংলণ্ডের একজন ডিরেক্টর সকলেই ধনী এবং সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, 
সম্মানিত ব্যক্তিই শুধু নন ব্যবসা-বাণিজ্য জগতের এক একজন মহারথী। 

এই যে র্যালফ, ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললেন, টমাস ফ্র্যানগান 
ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্পর্কে কিছু বল। 


বলবার আর কি আছে, এযাণ, ই়ার্ট বলে ওঠেন, "টাকাটা গচ্চা 
গেল ব্যাঙ্কের । 

্‌লা, তা নয়, গথিয়ার র্যালফ বলেন, ‘আমরা ডাকাতটাকে ঠিক ধরব। 
গোয়েন্দাদের কাজে লাগনো হয়েছে ইতিমধ্যে । তাদের নজর এড়িয়ে যাওয়া 
সহজ হবে না। আমেরিকা এবং অন্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়বে গোয়েন্দারা । 
যেসব বন্দরে যাত্রীরা জাহাজ থেকে ওঠে এবং নামে সেসব জায়গায় কড়া নজর 
রাখছে তারা। বাছাধনকে ধরা পড়তেই হবে। 

_তোমাদের কাছে তো ডাকাতটার চেহারার বর্ণনাও রয়েছে_তাই না? 
প্রশ্ন করেন এযাও, ষ্টয়ার্ট । 

_ প্রথম কথা, এ একজন ডাকাত নয়, গভীর মুখে জবাব দেন গথিয়ার 
র্যালফ। | ॥ 

পে কি! ষ্ুয়ার্ট অবাক হয়ে বলেন, ‘যে লোক ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার 
পাউণ্ড লুঠ করে পালায় সে ডাকাত নয়!” 

_না, অবিচলিত ভঙ্গীতে জবাব দেন গথিয়ার । 

-কি বলছ কি তুমি! সবিশ্বয়ে বলে ওঠেন সুলিভান। 


__মনিং ক্রনিকল আমাদের জানাচ্ছে যে ইনি একজন ভদ্রলোক । কাগজ- 
পত্রের রাশ থেকে মূখ তুলে এই উক্তিটি করলেন ফিলিয়াস কগ স্বয়ং । যে ঘটনাটি 
নিয়ে ভদ্রমহৌদয়রা আলাপ করছিলেন এবং যা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রের আলোচা বিষয় ছিল তা ঘটেছিল তিন দিন আগে ২৯শে সেপ্টেম্বর । 
ওই দিন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হেড কাশিয়ারের কাউন্টার থেকে পঞ্চাশ হাজার . 
পাউণ্ডের একটি বিশাল বাণ্ডিল উধাও হয়। সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য স্থষ্টি হয় ব্যাঙ্কের 
ভেতর বিস্মিত ও উৎসুক লোকের প্রশ্নের জবাবে গথিয়ার র্যালফ এইটুকুই 
বলেছিলেন যে ক্যাশিয়ার যে একটি মৃহূর্তে তিন শিলিং ছ পেনি খাতায় জমা 

. করতে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে প্রায় চোখের পলকে তার সামনে থেকে 
বাণ্ডিলটি সরিয়ে ফেলা হয়” 

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এমনই একটি এতিহবাহী 
প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের কাছে এর এতই স্থনাম যে কর্তৃপক্ষ সেখানে 
পাহারাদারী করার জন্যে কোন . দারোয়ান রাখার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি 
করেন নি। আমানতকারী এবং অন্য গ্রাহকদের প্রতি বিম্ময় এদের এমনই 
প্রগাঢ় যে তীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টাই এরা করেন না। ব্যাঙ্কের 
টাকা পয়সা এবং সোনাদানা কেমন অসতর্ক অবস্থায় রাখা হয় তার উদাহরণ 
দিতে গিয়ে একজন আমানতকারী বলেন যে একদিন তিনি সাত আট পাউণ্ড 
ওজনের একটি সোনার বাট ক্যাশিয়ারের টেবিলের ওপর অবহেলা ভরে পড়ে 
খাকতে দেখেছিলেন। বাটটি তুলে নিয়ে দেখে-টেখে তিনি তীর পাশের 
ভদ্রলোককে দেন। তিনি দেন আর একজনকে ৷ এইভাবে হাত ফিরি হতে 
হতে সোনার বাটা অন্ধকার সরু বারান্দার শেষ প্রান্তে চলে যায়। কিন্ত 
আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে যথাস্থানে । লক্ষণীয় যে, এই আধ ঘণ্টা সময়ের 
মধ্যে ক্যাশিয়ার একবারও মাথা তুলে দেখেন নি। বাটি তার সামনে আছে 
নানেই। 

কিন্তু ২৪শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঠিক এইভাবে ঘটে নি। ব্যাঙ্কে নোটের 
বাণ্ডিলটা আর ক্যাশিয়ারের টেবিলে ফিরে আসে নি। তাই দিনের কাজের 
শেষে ব্যাঙ্কের ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল তখন ব্যাঙ্ক অব ইংলগুকে 
সেদিনের জমা-খরচের হিসেবে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড লোকসান দেখানো ছাড়া 
উপায় রইল না। 

ডাকাতির খবরটা জানাজানি হওয়ামাত্র বাছা বাছা গোয়েন্দাদের দলকে 
“লিভারপুল, গ্লাগো, রিন্দিসি, স্ুয়েজ ইত্যাদি সব বড় বড় বন্দরে পাঠানো হল। 
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ডাকাত ধরার দায়িত্ব সপে দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছু হাজার পাউণ্ড পুরস্কার 
এবং খোয়া টাকার শতকরা পাঁচ ভাগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। 
গোয়েন্দাদের নির্দেশ দেওয়া হল বাইরে থেকে আসা এবং দেশ. ছেড়ে যাওয়া 
পর্যটকদের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার জন্যে । 

হয়ত মণিং ভ্রনিকল্‌ ঠিকই মন্তব্য করেছে যে এই তঙ্কর ইংলণ্ডের কোন 
পেশাদার ডাকাত দলের সভ্য নয় । ওইদিন অর্থাৎ ২৯শে সেপ্টেম্বর ক্যাশিয়ারের 
যে ঘর থেকে টাকা চুরি গেছে সেখানে একজন স্থবেশ, কেতাদুরস্ত ভদ্রলোককে 
ঠুকতে এবং বেরুতে দেখা গেছে। এই ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা তৎক্ষণাৎ 
যুজ্রাজ্যের সব গোরেন্দাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গাথিয়ার র্যালফের 
_ মত কোন কোন ব্যক্তি আশা করেছিলেন যে যেমন দ্রুত এবং নিখুত ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে তাতে ভাকাতটির পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । 

বলা বাহুল্য অচিরে এই ঘটনা লণ্ডন শহর এবং ইংলণ্ডের সর্বত্র আলোচনার 
বিষয় হয়ে দাড়াল । > 

শহরের পুলিশ এই তদন্তে সফল হতে পারবে কি না তা নিয়েও জোর 
জন্পনা-কল্পনা হুর হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওই ব্যাঙ্কের একজন আগার-গভর্ণর 
যে ক্লাবের সদস্ত, সেই রিফর্ম ক্লাবে যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তাতে 
অবাক হওয়ার কিছু নেই। . 

মাননীয় গথিয়ার র্যালফের সন্দেহ ছিল না যে যে পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা 
করা হয়েছে তার ফলে হুচতুর গোয়েন্দারা নিশ্চয় অপরাধীকে ধরতে সক্ষম 
হবেন। কিন্তু তার সহকর্মী এ্যাও, ষ্টুয়ার্টের এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। 
হুইষ্ট খেলার টেবিল তাই সরগরম হয়ে উঠল এই আলোচনায়। 

_ আমার বিশ্বাস, এযাণ্ড, ুয়ার্ট বললেন, 'ডাকাতটা যেরকম ধূর্ত তাতে ওর 
পক্ষে চম্পট দেওয়াটা শক্ত হবে না” এ 

_উু র্যালফ মাথা নাড়লেন, এমন কোন দেশ নেই সেখানে গিয়ে ও 
গা-ঢাকা দিতে পারবে। 

_ফু্‌ তাচ্ছিল্য ভরে বলে উঠলেন এযাগ্ড, টুয়ার্ট । 

_ কোথায় সে পালাতে পারে বলে মনে হয় তোমার ? 

-আামি সেটা বলতে পারব না, ষুযার্ট জবাব দেন, “কিন্ত তেমন জায়গার 
নিশ্চয় কোন অভাব হবে না। পৃথিবীটা আলে খুবই বড়।” 

আগে তা-ই ছিল, এর জবাবে নীচুগলাক মন্তব্য করেন ফিলিয়াস ফগ। 
তারপর স্বাভাবিকভাবে বলেন, এবার তোমার তাস দেওয়ার পালা ফ্র্যানগেন-__ 
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_-আগে ছোট ছিল কি করে বলছেন, ফগের আগের কথার জের টেনে, 

বলে ওঠেন এযাও ষ্টুয়াট, ‘হঠাৎ কি পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে নাকি ? 
নিঃসন্দেহে; গথিয়ার র্যালফ বলেন, “মিষ্টার ফগের সঙ্গে আমি একমত! 
একশো বছর আগে পৃথিবী পরিক্রমা করতে যে সময় লাগত তার চেয়ে অন্তত 
দশ ভাগ সময় কম লাগে এখন । আর এখন যে তদন্তের প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা 
করছি তা শেষ করতেও তাই অনেক কম সময় লাগবে 1 

__ডাকাতটাও তাড়াতাড়ি পালাতে পারবে সেই একই কারণে মনে 
রাখবেন । 

_এবার আপনার খেলার পালা মিষ্টার ৪2৮15 ভঙ্গীতে বলেন 
ফিলিয়াম ফগ। 

কিন্তু ষটুয়াট এ যুক্তি মানতে চাইছিলেন না । বাজি শেষ হতে তিনি বলেন, 
একথা মানতেই হবে মিষ্টার র্যালফ আপনি যে বলছেন পৃথিবীটা ছোট হয়ে 
গেছে এটা একটা ঠাট্রার কথা বই আর কিছু নয়, কেন না পৃথিবীটা চক্কর দিয়ে 
আদতে এখনও তিন মাস সময় লাগে । J 

_ আশি দিন, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন ফিণিয়াঁস ফগ। 

_হ্যা ঠিক তাই, জন স্থলিভ্যান সায় দেন, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনম্থলার 
রেলপথ চালু হয়ে যাওয়ার পর থেকে এর বেশী সময় লাগাঁর কথা নয়। এই যে. 
দেখুন মণিং ক্রনিকলের হিসেব £ 

লণ্ডন থেকে ব্রিন্দিসি হয়ে রেল এবং গ্রামার যোগে স্থয়েজ ৭ দিন 


সুয়েজ থেকে ট্টামার যোগে বোম্বাই ১৩৮ 
বোম্বাই থেকে রেলপথে কলকাতা ৩.৮ 
কলকাতা থেকে ষ্টীমারে হংকং ১৩ কাঠ 
হংকং থেকে ্রীমারে ইয়ৌকোহামা ( জাপান ) ৬:২৮ 
ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রানসিক্কো ( ্ীমারে ) ২২» 
সানফ্রানসিস্কো থেকে রেলপথে নিউইয়র্ক ৭. ৮ 
নিউইয়র্ক থেকে মার এবং রেলপথে লণ্ডন চি 
৮০ দিন 


_হা! আশি দিন, উচ্ছাসের সঙ্গে বলে ওঠেন ট্ু়াট, উত্তেজিত থাকার 
দরুণ তিনি একটি ভুল তাস খেলেন, ‘কিন্তু এর মধ্যে খারাপ আবহাওয়া, 


গোলমেলে বাতাস, ৮৮৬ রেলগাঁড়ি লাইনচ্যুত হওয়া এসব হিসেব ধরা 
হয়নি ৷’ 
১১ 


_সব ধরা হয়েছে, খেলতে খেলতে শান্তভাবে জবাব দেন ফগ। 

_ ভারতীয়রা . যদি রেল লাইন উপড়ে তুলে ফেলে, যদি কোন জুদ্ধ জনতা 
ট্রেন অবরোধ করে, গাড়িতে ডাকাতি হয়__এসব নিশ্চয় ধরা হয়নি এই 
হিসেবের মধ্যে"? | ; 

_সব ধরা হয়েছে, হাতের তাস সামনে মেলে ধরে বলেন কিলিয়াস ফগ, 
"টু ট্রাম্পস্‌’, তাস দেখে ডাক দেন তিনি। 

এবারে এ্যাণ্ড, টরার্টের তাস বিলি করার পালা। তাসগুলো এক জায়গায় 
জড় করতে করতে তিনি বলেন, ‘থিওরীর দিক থেকে আপনি হয়ত ঠিক 
মিষ্টার ফগ’ কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে? 

_ বাস্তবেও এ কাজ সম্ভব মিষ্টার টযার্ট। 

আমার খুব সাধ আপনি এটা করে দেখান । 

_ সেটা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে।--“আস্থন না, আমরা দুজনে 
খাত্রা করি । র J * 
ঈশ্বর এমন একটা মারাত্মক অভিযানে যাওয়া থেকে আমাকে রক্ষা 
করুন, ষ্টুয়ার্ট যেন আতকে ওঠেন, তবে এ কাজটা যে করা সম্ভব নয় সেটা প্রমাণ 
করার জন্যে আমি সানন্দে চার হাজার পাউণ্ড বাজি ধরতে রাজী আছি। 

আমি বলছি এটা খুবই সম্ভব, জবাব দেন ফগ। 

বেশ, করে দেখান তাহলে । 

আশি দিনে ভূ-পরদক্ষিণ? 

_হ্া। 

_আমি রাজী আছি। 

_কবে থেকে? 

_ এখনই । 

_ষ্তসব বোকার মত কথা, ফিলিয়াস ফগের কথায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে টুার্টের, 
চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, ‘বন্ধ করুন এসব আলোচনা । বরং খেলা সরু করা 
যাক৷’ 

বেশ, তবে তান বিলি করুন ফের, শাস্তভাবে বলেন ফিলিয়াস ফগ, 
‘কেন না আগের বার তাঁস দিতে ভুল করেছেন আঁপনি ৷ 

এ্যাণ্ড, ষ্ুয়াট আবার তীসগুলো টেবিল থেকে তুলে নেন। উত্তেজনায় তখন 
তীর হাত কাপছিল। হঠাৎ হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে তিনি বলে ওঠেন, 
‘বেশ মিষ্টার ফগ, আমি চার হাজার পাউণ্ড বাজি রাখছি 
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এ হা 


- মিষ্টার ট্ার্ট, ফ্যালেটিন বললেন, “নিজেকে সংযত করুন । ব্যাপারটাকে 
অত গুরুত্ব দেওয়ার কোন দরকারই নেই !' 

_ আমি যখন বলছি আমি বাজি ধরছি, তখন ব্যাপারটাঁর গুরুত্ব বুঝেই 
বলছি। গম্ভীর মুখে বলেন যাও, ্রার্ট। 

__বেশ তাই হোক, ফগ তাঁর বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকালেন, “বেয়ারিং 
ব্রাদার্সে আমার কুড়ি হাজার পাউণ্ড জমা আছে। আমি সেই টাকাটা বাজি 
ধরছি ৷ 

__কুড়ি হাজার পাউণ্ড! জন স্থলিভ্যান চেঁচিয়ে ওঠেন, ‘এইরকম একটা 
কাজের জন্যে আপনি কুড়ি হাজার পাউণ্ড বাজি রাখছেন! যে কোন: একটা 
অপূর্ব কারণে আপনার দেরী হয়ে গেলে আপনাকে এতগুলো টাকা খোয়াতে 
হবে তা জানেন?’ 

_ অনুপূর্ব বলে পৃথিবীতে কিছু নেই, অবিচলিত ভঙ্গীতে বলেন ফিলিয়াম 


ফগ। 
_ কিন্ত মিষ্টার ফগ, আশি দিনের যে হিসাবটা করা হয়েছে সেটা নৃন্ততম 


“হজাময়া!|” 


--_ নূন্যতম সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে সেটা যথেষ্ট সময় 
হয়ে ওঠে! 

_ কিন্ত আশি দিনে এই দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করতে গেলে আপনাকে কার্যত 
অঙ্কের নিয়মে ট্রেন থেকে ্রামারে, মার থেকে লাফ দিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে । 

_ আমি অঙ্কের নিয়মেই লাফ.দেব। - 

_এটা একটা ঠাট্টা বই আর কিছু না। 

__ থে কাজের জন্তে কুড়ি হাজার পাউণ্ড বাজি ধরা হয়েছে তা নিয়ে একজন 
খাঁটি ইংরেজ কখনও ঠাট্টা করে না। আমি যে কোন লোকের সঙ্গে বাজি 
ধরতে পারি এই শর্তে যে গোটা পৃথিবী আমি আশি দিনে কি তার কমে 
অর্থাৎ উনিশশো কুড়ি ঘণ্টা কিংবা একশো! পনের হাজার ছুশো মিনিটে ঘুরে: 


আদব । আপনারা কি রাজী আছেন? 
_ আমরা রাজী, নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে ষ্টুয়াট, ফ্যালেন্টাইন, 


স্ুলিতান, ফ্রানগেন ও র্যালফ জবাব দেন। 
_ উত্তম, বলেন ফিলিয়াস ফগ, “ডোভার থেকে ট্রেন আটটা পয়তালিশ- 


মিনিটে ছাড়ে। আমি সেই ট্রেনই ধরব |? 
_ আজই সন্ধ্যায়? প্রশ্ন করেন টটুয়াট । 
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আজই, ফিলিয়াস কগ জবাব. দেন, পকেট থেকে একটি ডায়েরী বার 
করে সেটা দেখে নিয়ে তিনি বলেন, “আজ বুধবার দোসর! অক্টোবর আমি যাত্রা 
করছি। স্থতরাং রিকর্ম ক্লাবের এই হলে আমার ফেরা উচিত হবে শনিবার 
২১শে ডিসেম্বর আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যা করতে বার্থ হলে বেয়ারিং 
্রাদার্সে আমার নামে যে কুড়ি হাজার পাউণ্ড জমা আছে তা আপনাদের বর্তাবে 
এই নিন কুড়ি হাজার পাউণ্ডের চেক. : 3 

বাজির শর্তগুলি লিখে একটি দলিল তখনই তৈরি হয় এবং সংশ্লিষ্ট ছ'জন 
ব্যক্তিই তাতে সই করেন। ফিলিয়াস কগের মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই । 
তিনি টাকা রোজগারের জন্যে বাজি ধরেননি। যে কুড়ি হাজার পাউণ্ড তিনি 
বাজি ধরেছিলেন তা তার মোট সঞ্চয়ের অর্ধেক । বাঁকি অর্ধেক তিনি সঙ্গে 
রাখবেন এই দুরূহ ও দীর্ঘ ভ্রমণের খরচের জন্য । 

ঘড়িতে সাতটা বাজল। সিষ্টার ফগের বন্ধুরা খেলায় ক্ষান্তি দিতে চাইলেন 
যাতে তিনি যাত্রার জন্তে তৈরি হতে পারেন । 

আমি নব সময়ই তৈরি। তাস শাফল্‌ করতে করতে শান্ত, অবিচলিত 


ভদ্রলোকটি জবাব দেন! “রুইতন সব সময়েই তুরুপের তাস। এবার আপনার 
খেলার পালা মিষ্টার ্য়ার্ট। 


চার 


সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটে তাসের বাজিতে পঁচিশ গিনি জিতে ফিলিয়াস 
ফগ তার সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন । আটটা বাজতে দশ মিনিটে 


তিনি তার বাড়ির দরজা খুলে ভেতরে পা দিলেন। 

স্বভাবতই এত তাড়াতাড়ি মনিবকে বাড়ি ফিরতে দেখে অবাক হয় 
পাসেপাতৃতি। 
" কিলিয়াস ফগ প্রথমে তীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন তারপর ডাক দেন 
'পাষেপাতুর্তি।? 

পাসেপাতুতি সাড়া দিল না। কেন না সে নিশ্চিত এখন তাকে তার মনিবের 
ডাকার কথা নয়। 


পানেপাতুত। মিষ্টার ফগ আবার ডাক দেন। এবার পামেপাতুত তার 
মনিবের সামনে গিয়ে হাজির হয়। 
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_কি ব্যাপার। এই নিয়ে দুবার তোমাকে ডাকতে হল আমায়, ফিলিয়াস 
ফগ কৈফিয়ৎ তলব করেন। 

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পাসেপাতু্তি জবাব দেয়, “কিন্ত এখন তো 
মাঝাবাত্তির হয় নি হুজুর ৷” 

_আমি জানি, মিষ্টার ফগ বলেন, আরএ জনত তোয়াকে।আসি/রোরও 
দিই না। যাই হোক, দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ডোভার এবং ক্যালের পথে 
যাত্রা করব।---তুমি তৈরি হয়ে নাও ।? 

পাসেপাতু তের গোল মুখটা করুণ দেখায় স্পষ্টতই মনিবের হহুমের অর্থ 
বোধগমা হয় নি তার। 

_-ম গিয়ে কি বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাচ্ছেন ? সবিনয়ে প্রশ্ন করে সে। 

_ হ্যা, ফিলিয়াস ফগ জবাব দেন, ‘আমর! গোটা পৃথিবী ঘুরতে বেরুচ্ছি।* 

পাসেপাতুর্তের চোখ ছুটি বড় বড় দেখাল। তার ভুরু উঠে গেল কপালে। . 
এক প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে তা তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে 
বাকি রইল না। 

__পৃথিবী ভ্রমণ ! বিড় বিড় করে বলল সে। 

.. _হ্যা, আর আশি দিনে, ফগ বললেন, 'আর সেই জন্যেই আমরা এক মুহূর্ত 
সময় নষ্ট করতে পারি না 

যন্ত্র চালিতের মত ডাইনে বায়ে মাথা দোলাতে দোলাতে পাসেপারুর্ত 
জিজ্ঞেস করে, “কটা তোরক্ষ নিতে হবে?’ 

=না তোরঙ্গ নয়, মিষ্টার ফগ বলেন, “কেবল একটা কাপড়ের ব্যাগ নিলেই 
চলবে । তাতে আমার দুটো পশমের শার্ট, তিনজৌড়া মৌজা নেবে। তোমার 
জন্যেও তাই । আর যা দরকার লাগবে আমরা পথে কিনে নেব। ওপর থেকে 
আমার ম্যাকিনটশ, বেড়ানোর পোষাক আর মজবুত জুতোগুলো নামিয়ে আন । 
যদিও আমরা পায়ে হেঁটে বেড়াব খুবই কম তবু এগুলো দরকার লাগবে । 
যাও’ 

পাসেপাতু তের মুখে একটা প্রশ্ন এসে গিয়েছিল কিন্তু তা সে প্রকাশ করল 
না। নিজের ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর ধপ_করে বসে পড়ে সে বলল, 
‘এতো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল । কোথায় আমি এক জায়গায় স্থিতু হয়ে 
বদতে চেয়েছিলাম তা না এ একেবারে পৃথিবী চক্কর দেওয়া ৷” 

কিছুটা যন্ত্রের মতই সে যাত্রার প্রস্ততি স্থরু করে। আশি দিনে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ! সে পাগলের পালায় পড়ল কি না সন্দেহ হয় পাসেপাতুতের। নাকি 


১৫ 


এটা একটা ঠাট্টা? তারা ডোভার যাচ্ছে । তা বেশ। সেখান থেকে ক্যালে। 
বাস ওই পর্যন্তই থাক। হয়ত প্যারিস পর্যন্ত যাবেন মনিব বড় জোর । তাতে 
ক্ষতি নেই। ফ্রান্সের এই বিখ্যাত রাজধানীটিকে আবার দেখার স্থযোগ পাবে 
পাসেপাতুতি। এমন সাবধানী মানুষ যিনি, তিনি নিশ্চয় আর এক পা এগুতে 
. চাইবেন না। কিন্তু দৌড় যদি সেই পর্যন্তই হয় তবু তো পানেপাতুতিকে এখনই 
ঘর ছেড়ে বেরুতে হয়। আর সেই লোকের হুকুমে যাকে এই এক মুহূর্ত আগেও 
পাসেপাতুতের মনে হয়েছিল তিনি বেজায় ঘরকুণো। 

আটটা নাগাদ পাসেপাতু্তি তার মনিবের এবং নিজের পোষাক-আশাক 
একটি ব্যাগের ভেতর ভরে নিয়ে হাজির হল মিষ্টার ফগের সামনে । 

মিষ্টার ফগ তৈরি হয়ে বসেছিলেন । তার হাতে ছিল ব্র্যাডশ’র কটটিনেণ্টাল 
রেলওয়ে গাইড । পাসেপাতুতের হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে তিনি তাতে এক 
বাণ্ডিল নোট পুরে দিলেন । এই নোটগুলি সব দেশেই চালু। 

_কিছু ভুল হয় নি তোমার? জিজ্ঞেন করলেন ফগ। 

_আজ্জঞে না, মসিয়ে। 

আমার ম্যাকিনটশ ? আমার বেড়ানোর পোষাক ? 

এই যে এই ব্যাগের ভেতরে । 

_বেশ, এই ব্যাগটা ধরো, কগ তার হাতের ব্যাগটি পাসেপাতুতের হাতে 
দেন, ‘এটা বেশ সাবধানে নিতে হবে কিন্ত এর ভেতর কুড়ি হাজার পাউগ্. 
আছে। - টু 

শুনে এমন চমকে উঠল পাসেপাতুর্ত যে ব্যাগটা তার হাত থেকে পড়েই 
যাচ্ছিল প্রায়। 

মনিব আর ভৃত্য বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে । দরজায় তালা লাগিয়ে একটা 
ট্যাক্সি ধরে আটটা বেজে কুড়ি মিনিটে তারা চারিং ক্রশ ষ্টেশনের সামনে 
এসে নামেন । কোলে শিশু নিয়ে এক ভিখারিণী ফগের সামনে এসে হাত পেতে 
দাড়ায় । | | - 

ক্লাবে হুইষ্ট, খেলে যে পঁচিশ গিনি জিতেছিলেন ফগ তা স্রীলোকটির হাতে 
দিয়ে তিনি বলেন, ‘এই নিন, আপনার দেখা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি ৷’ 

তারপর তিনি এগিয়ে যান। 

পানেপাতু তের চোখ দুটি আর্দ্র হয়ে আনে সঙ্গে সঙ্গে । তার মনিবের মহৎ 
অস্তকরণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে সে। 

দুজনে এমে হাজির হন ষ্টেশনের বিরাট ওয়েটিং হলে। ফিলিয়ান ফগ 


০১৬ 


পাসেপাতু্তিকে প্যারিসের দুটো ফার্ট ক্লাসের টিকিট কেটে আনতে হুকুম 
দেন। দু পা এগিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার রির্ম ক্লাবের বন্ধুদের 
সঙ্গে । 

_-ভদ্রমহোদরগণ, আমি যাত্রা ভুরু করছি, বন্ধুদের সম্বোধন করে ফগ 
বলেন, “আপনাদের সন্তুষ্টির জন্যে আমি যে দেশে যাব সেখানকার মোহর আমার 
পাসপোর্টে লাগিয়ে আপনাদের দেখাব আমি। তাহলে আমার যাত্রাপথ নিয়ে 
আর কোন সন্দেহই থাকবে না আপনাদের |” 

_-ওহ মিস্টার ফগ, গথিয়ার র্যালফ উচ্ছাসভরে বলে ওঠেন, ‘এর কোন 
প্রয়োজনই নেই । আপনার মুখের কথাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমান ৷” 

উত্তম কথা, হষ্টচিত্তে বলেন ফিলিয়াস ফগ। ষ্টুয়ার্ট বললেন, “যাত্রা শুরু 
করে কোন দিন আপনার ফেরার কথা আশা করি তা ভুলে যাবেন ন!!! 

_হ্যা, আশি দিনে, ফগ জবাব দেন, “মনে থাকবে । শনিবার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের 
২১শে ডিসেম্বর সন্ধে আটটা বাজতে পঁয়তান্লিশ মিনিটে । বিদায় ।” 

. ঠিক আটটা বেজে চল্লিশ. মিনিটে ফিলিয়াস ফগ এবং তার ভৃত্য তাদের 
নির্দিষ্ট আসনে বসতে ট্রেন ছেড়ে দিল । 

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার । বিরবিরে বৃষ্টি পড়ছে। ফিলিয়াস ফগ তার সীটে 
হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। পামেপাতুর্ত টাকা ভ্তি ব্যাগটি দু হাতে 
আকড়ে বসেছিল স্তব্ধ হয়ে। 

'_ ট্রেন তখনও সিডেনহাম ছাড়িয়ে যায় নি এমন সময় একটি আর্ত চীৎকার 
ছাড়ল পাসেপাতু্তি। 

__কী ব্যাপার? প্রশ্ন করলেন ফগ। 

_ইয়ে কি বলে তাড়াহুড়োর মাথায় আমি ভুলে গেছি, পাসেপাতুত মাথা 
চুলকোয়। 

_কি ভুলে গেছ? 

__বাড়ির গ্যাপটা বদ্ধ করে আসতে একদম ভুলে গেছি। 

_বেশ তো হে ছোকরা, ফগ শান্ত ভাবে বলেন, ‘ভুল যখন একবার 
করেইছো তখন তো আর ছাড়া নেই । ওটার জন্যে যা খরচ হবে তা তোমাকে 
দিতে হবে ।” 


এযারাউও দি ওয়ার্য-২ ৯ 


পাচ 


লণ্ডন ছেড়ে আসার সময় ফিলিয়ান ফগ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি 
তার এই ভ্রমণ পরিকল্পনা কি নিদারুণ উত্তেজনা স্থষ্টি করেছে। বাজি ফেলার 
খবরটা প্রথম রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ক্লাব থেকে 
খবরটি সংবাদপত্রে, সেখান থেকে ছড়িয়ে যায় জনসাধারণের মধ্যে । এই পৃথিবী 
প্রদক্ষিণের প্রসঙ্গ নিয়ে আপামর জনসাধারণ মেতে ওঠে । একদল ফিলিয়াঁস 
.ফগের পক্ষ নেন আর একদল যান তীর বিপক্ষে । শেষোক্ত দলের লোকের! 
বলেন যে এভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কেবল কাগজে কলমেই সম্ভব, যে ধরনের 
যানবাহনের ব্যবস্থা এখন চালু আছে তাতে এ কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব । 
দি টাইমস্‌, দি ট্টযাপ্ার্ড, দি ইভনিং ষ্টার ইত্যাদি প্রায় কুড়িটি কাগজ মিস্টার 
ফগের বিরুদ্ধে তাদের মত প্রকাশ করল। একমাত্র ডেলি টেলিগ্রাফ তাকে 
কিছুটা সমর্থন করল। প্রায় সকলেই ফিলিয়াস ফগকে উপহাঁস করল, উন্মাদ, 
বোকা বলে। সাময়িক পত্রে এই প্রসঙ্গের ওপর উত্তেজক কিন্ত যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধও 
প্রকাশিত হল। যে কৌন বিষয় যার সঙ্গে ভূগোলের সামান্ততম সম্পর্কও আছে 
তা এখন থেকে ইংলণ্ডের সর্বস্তরের পাঠক গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়তে 
লাগল। 

প্রথম কয়েকদিন কিছু ব্যক্তি ফগের সাফল্য সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন । 
এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা । ইলোসট্রেটেভ নিউজ পত্রিকা ফগের ছবি 
ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা তার সম্পর্কে আগ্রহবৌধ করেন। কিছু ভদ্রলোক 
মন্তব্য করেন, হুম্‌ ভা এরকমটা তো হতেই পারে। এর চেয়ে কত অদ্ভুত 
ঘটনা ঘটছে ছুনিয়ায়।” এরা সেই দি টেলিগ্রাফের পাঠক। কিন্তু অচিরেই 
দেখা গেল এই পত্রিকাটিও আর তেমন জোরালো! ভাবে ফিলিয়াস ফগকে 
সমর্থন করছে না। 

ফিলিয়াদ ফগের অনুরাগী ও সমর্থকদের সংখ্যা দিনে দিনে কমতে লাগল । 
সঙ্গত কারণেই, অনেকে বলন্তত শুরু কথষলেন যে তীর দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। 
এখন তার বিরুদ্ধে যত লোক তা গুণলে যদি দেড়শো হয় তৰ তাঁর স্বপক্ষে 
পাওয়া যাবে মোটে একজন কি দুজজন। জনমানসে প্রতিক্রিয়া যখন এই রকম 
তখন তার রওনা হবার সাতদিন পর ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 


১৮. 


সেদিন রাত নটার সময় পুলিশ কমিশনার সাহেব নিক্নলিথিত টেলিগ্রাফ 
'পেলেন। 
কমিশনার অব পুলিশ, সেণ্টাল অফিস স্কটল্যাগ “ব্যাঙ্ক ডাকাত ফিলিয়াস 
ফগের হদিস আমি পেয়েছি । অবিলম্বে তার নামে বোহ্বাইতে গ্রেঞ্তারী পরোয়ানা 
পাঠান ৷ 
গোয়েন্দা ফিল্প । 
এই বার্তার অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে কারু কাঁরু নজরে মান্তবর 
ফিলিয়াম ফগ উধাও হয়ে সেখানে দেখা দিলেন এক ব্যাঙ্ক ভাকাত। রিফর্ম 
ক্লাবে রাখা তাঁর ফোটো গ্রাফটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল পুলিশের দপ্তরে । ব্যাঙ্ক 
থেকে সন্দেহজনকভাবে যে ব্যক্তি উধাও হয়েছিল তার সঙ্গে এই চেহারার হুবহু 
মিল খুঁজে পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে পুলিশের কর্তারা কগের নিঃসঙ্গ এবং 
রহস্যময় জীবন, হঠাৎ একটা মোটা টারার বাজি রেখে তীর পৃথিবী পর্যটনে 
বেরিয়ে পড়াকে গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে লুটের টাকা নিয়ে সরে পড়ার 
মতলব ধরে নিয়ে জোর তদস্ত শুরু করে দিলেন । 


ছয় 


বুধবার ৯ই অক্টোবর দুহাঁজার আটশো টন ওজন ও পাঁচশো অশ্বশক্তি সম্পন্ন 
‘মঙ্গোলিয়া’ নামে জাহাজটির স্ুয়েজে বেলা এগারোটার সময় নোঙ্গর করার 
কথা । মঙ্গোলিয়া নিয়মিত স্থয়েজ খাল দিয়ে ব্রিন্দিসি হয়ে বোম্বাই যাতায়াত 
করে। জাহাজটি এই লাইনের অন্যতম দ্রুতগতি সম্পন্ন জলযান বলে 
পরিচিত। | 

জীহাজঘাটায় স্থানীয় অধিবানী ও বিদেশীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ 
গভর্ণমেন্টের কূটনীতিক প্রতিনিধি । ভদ্রলোক প্রতিদিন এখানে €ঘসব. জাহাজ 
নোঙ্গর করে তা দেখতে আসেন। 

সেদিন আরও একজন দীড়িয়েছিল জাহাজঘাঁটে । লোকটি দেখতে ছোট- 
খাট কিন্তু তার মুখেচোখে বুদ্ধির ছাপ। ঘন ঘন সে তার ভুরু ছুটি কৌচকাচ্ছিল। 
তার ঘন ভুরুর নিচে চোখ ছুটি ভারী উজ্জল । ঠিক এই সময় ভার চলাফেরায় 
ক্ষুটে উঠেছিল অধৈর্ধভাব । k 

' এই ব্যক্তির নাম ফিব্স। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ডাকাতির পর যেসব বৃটিশ 


১৭ 


গোয়েন্দাকে বিভিন্ন বন্দরে মোতায়েন করা হয়েছিল ফিব্প তাদের একজন ॥ 
. স্থয়েজ খাল দিয়ে যেসব যাত্রী যাতায়াত করেন তাদের ওপর নজর রাখার দয়িত্ 
ছিল ফিক্সের ওপর | এর দুদিন আগে পুলিশ কমিশনারের কাছ থোক ফিন্স 
এই ব্যাঙ্ক ভাকাতটির চেহারার বর্ণনা পেয়েছিলেন । অপরাধীকে ধরে দিতে 


. পাবলে যে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল কিল্স সে কথা .ভেবে খুব 


উত্তেজিত বোধ করছিলেন । 

‘যে কারণে এই নিয়ে দশবার তিনি কনসালকে একই প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা 
কনসাঁল, তাহলে আপনি নিশ্চিত যে এই জাহাজটির বন্দরে ভিড়তে দেরী 
হওয়ার কোন কারণ নেই ?? 

না, মিস্টার ফিন্স, কনসাঁল জবাব দেন, “কাল ওটা পোর্ট সৈয়দ থেকে 

যাত্রা করেতছে এ খবর আমার জানা । এই রকম গতিসম্পন্ন জাহাজের পক্ষে 
একশো ষাট কিলোমিটার কোন দৃরত্বই নয়। আমি আপনাকে আবারো! বলছি 
যে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা আগে পৌছানোর জন্যে সরকার যে চল্লিশ পাউণ্ড পুরস্কার 
দেন মঙ্গোলিয়া তা প্রতিবার পেয়ে থাকে ।” 

_ জাহাঁজটা সোজ! ব্রিন্দিসি থেকে আসিছে-_তাই না ? 

_ হ্যা, সতরাং ধৈর্ঘ ধরুন, ওর আসতে দেরী হবে না। কিন্তু আমি বুঝতে 
পারছি না আপনি যে বর্ণন! পেয়েছেন অপরাধী মঙ্ষোলিয়ায় থাকলেও আপনি, 
কি করে তাঁকে সনাক্ত করতে পারবেন ! 

__কনসাল, কিক্স জবাৰ দেন, “অপরাধীকে চেনবাঁর আমাদের অদ্ভুত এক 
রকমের ক্ষমতা থাকে । আমার জীবনে আমি একাধিক ব্যক্তিকে এইভাবে 
গ্রেপ্তার করেছি। সনদিগ্ ব্যক্তিটি যর জাহাজে থাকে তবে জানবেন আমার; 
চোখে ধুলো দিয়ে সে পালাতে পারবে না? 

-আমিও তাই আশা করি মিন্টার ফিল্স, “কেন না যেমন তেমন ডাকাতি 
এটা নয়? 

_বেশ বড় ডাকাতি, পঞ্চানন হাজার পাউণ্ড, উৎসাহী গোয়েন্দাটি মন্তবা 
করেন, ‘নচরাচর এত বড় ডাকাতির কথা শোনা যায় না। ইদানীং ডাকাতগুলো. 
ছি'চকে চোরের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েক 'শিলিংয়ের 
জন্যেও ডাকাতি করতে দ্বিধা করছিল না তারা! 


কনসাল বললেন, “মিন্টার ফিক্স, আমি আত্তরিকভাবে আশা, করি আপনি 


সফল হোন । কিন্ত আমি আপনাকে আরও বলি যে, ষে অবস্থার মধ্যে দিয়ে. 
অনুসন্ষান চালাতে চাইছেন আপনি, তা করা খুব একটা সহজ কাঁজ ময় ।, 
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আপনি কি জানেন যে আপনি ভাকাতটির যে বর্ণনা পেয়েছেন তার সঙ্গে 
একজন সৎ মানুষের বর্ণনা হুবহু মিলে যায় ?' 

“কনসাল, ফিক্স গর্বভরে জবাব দেন» বড় ডাকাতদের চেহারা সাধারণত 
সজ্জন মানুষদের মতই হয়ে থাকে । যাদের চেহারা দৃবৃত্তদের মত তাদের সৎ না 
হয়ে উপায় থাকে না-"দেখতে ভাঁলোমানুষ.অথচ স্বভাবে অসাধু যারা তাদের 
মুখোশ খোলাটাই বেশী জরুরী AE - 

ইতিমধ্যে জাহাজের মাস্তলগুলি চোখে পড়ছিল । নাবিক, ব্যবসায়ী ও 
জাহাজের. কুলীরা৷ ভীড় করছিল জাহাজঘাটায়। আবহাওয়া এখন চমৎকার । 
সুর্যের শ্রান আলোয় শহরের কয়েকটি গন্থজ এখান থেকে চোখে পড়ছিল। বেশ 
কয়েকটি মাছ ধরার নৌকো লোহিত সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে ওঠানামা 
করছিল। : 

" ভীড়ের মধ্যে দিয়ে হাটতে হাটতে ফিল্ম তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন সব 
মানুষদের ! ট 
বন্দরের ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা বাজল। 

_ সুয়েজে কতক্ষণ দাড়াবে জীহাজটা? ফিন্ম প্রশ্ন করলেন কনসালকে । 

__ তা ঘণ্টা চারেক তো বটেই । কয়লা বোঝাই হবে এখানে । স্থয়েজ থেকে 
এএডেনের দূরত্ব তেরশো মাইলের ওপর'। স্থতরাং যথেচ্ছ পরিমাণ জালানী তাঁকে 
নিয়ে নিতে হবে এখান থেকেই । 

_ স্থয়েজ থেকে এ জাহাজ তো সোজা বোম্বাই যাবেঁ_তাই না? 

হ্যা । ॥ 

__হুম্‌,ফিক্স মন্তব্য করেন, 'ডাকাতটা যদি এ জাহাজে থাকে তাহলে স্থয়েজের 
কোথাও নেমে যাওয়ার মতলব করেছে সে নিশ্চয় । অন্য কোন পথে সে নিশ্চয় 
এশিয়ার ওলন্দাজ বা ফরাসী অধিকৃত কোন অঞ্চলে পৌঁছতে চাইবে । সে 
নিশ্চয় বোঝে যে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ তার পক্ষে নিরাপদ ঠাই হবে না” 

যদি না সে খুব ধূর্ত হয়, কনসাল মন্তব্য করেন, ‘আপনি জানেন যে 
বিদেশে কোন জায়গার চেয়ে একজন ইংরেজ অপরাধীর পক্ষে সবচেয়ে সহজ 
হল, লণ্ডনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা ।” 

গোয়েন্দাকে এই কথা বলার পর কনসাঁল তার অফিসে ফিরে গিয়েছিলেন 
গোয়েন্দা বন্দরে একা রইলেন । উত্তেজনা এবং অস্বস্তিতে ভুগছিলেন ভদ্রলোক । 
ডাকাতটি সত্যি মঙ্গোলিয়াতে আছে কি না এবং তিনি সত্যি তাঁকে ধরতে 
পারবেন কি না এই নিয়ে ফিক্সের উত্তেজনা এবং অস্থিরতার শেষ ছিল না। 
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কিন্ত ফিল্স বেশীক্ষণ চিন্তা করার হুঘোগ পেলেন না । তীক্ষ হুইসেলের শব্দ 
জানিয়ে দিল যে জাহাজটি এসে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলীর দল ছুটল জাহাজের 
দিকে । গোটা বারো নৌকো এগিয়ে. চলল দেদ্দিকে। প্রায় এগারোটার সময় 
জাহাজটি তীরে এলে ভিড়ল। জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। কেউ 
কেউ ডেকে দাড়িয়ে শহরের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন কিন্তু তাদের বেশীর 
ভাগ নেমে এসে নৌকো চাপলেন ডাঙার পৌছানোর জন্যে । 
যারা ভাঙার এসে পৌছেছিলেন ফিল্ম তাদের খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন । 
এর মধ্যে একজন যাত্রী ভীড় ঠেলে তার কাছে এনে খুব নত্রভাবে তাকে বৃটিশ 
কনস্থ্যলেট অফিদটি কোথায়, কোন দিকে তা জানতে চাইলেন । কথা বলতে 
বলতে ভদ্রলোক তার পাশপোর্টটি বার করে ফিক্সের সামনে ধরলেন। 
কৌতুহলবশতঃ ফিন্প পাশপো্টটি হাতে নিয়ে সেই ব্যক্তির বর্ণনা পড়লেন। 
পুলিশ কমিশনারের কাছ: থেকে তিনি যে বর্ণনা পেয়েছিলেন তার সঙ্গে 
পাশপোর্টে উল্লিখিত ব্যক্তির বর্ণনা মিলে গেল । 
এ পাশপোর্ট তে আপনার নর? যাত্রীটিকে প্রশ্ন করলেন ফিক্স। 
. আজ্ঞে না এটি আমার মনিবের ৷ 
_ কোথায় তোমার মনিব ? 
-_আজ্তে তিনি জাহাজে । 
_কিস্ত কনসালের অফিসে তো তাঁকে স্বয়ং যেতে হবে, এ পাশপোর্ট ফে 
তাঁরই তা প্রমাণ করার জন্তে। 
সেটা কি একাস্তই দরকার ? 
_হ্যা। 2 
-অফিসটা কোথায়? 
ওই যে, প্রায় দুশো গজ দূরে একটি বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন 
ফিন্স। 
_ তাহলে তো এখনই আমার মনিবকে গিয়ে একথা জানাতে হয়। ফিক্সকে 
অভিবাদন করে যাত্রী জাহাজের দিকে হাটা দিলেন। 


সাভ 


ফিক্স জাহাজবাটা ছেড়ে দ্রুত পায়ে কনসালের অফিসের দিকে যাত্রা করেন। 
কণসালের সঙ্গে তার জরুরী কাজ আছে বলায় দ্বাররক্ষী তাঁকে পথ ছেড়ে দেয়। 
৮৬২ 


_কনসাল, ঘরে পা দিয়েই বিনা ভূমিকায় ফিক্স বলে ওঠেন, ‘আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস যে আমরা যাকে খুঁজছি সে ব্যক্তি ‘মঙ্গোলিয়া’ জাহাজেই রয়েছে ।' 
এরপর পাঁশপোর্টধারী ভূৃত্যের সঙ্গে তীর জাহাজঘাটায় যে সব কথাবার্তা হয়েছে 
ফিল্স তা বিবৃত করেন । ৃ 

__ এই ছুরাচারের মুখ দেখলে আমি মোটেই দুঃখিত হব না মিন্টার ফিক্প, 
কনসাঁল বলেন, কিন্তু সে আমার অফিসে পায়ের ধুলো দেবে এমন আশা আমি 
করি নাঁ। তাছাড়া পাশপোর্টে আমার শীলমোহর নিয়ে তবে অন্য দেশে 
যাঁওয়াটাও এখন আর বাধ্যতামূলক নর ।' 

__ কনসাল, ফিব্স বলেন, ‘আমর! যেমন মনে করছি যে লোকটি অতিশয় 
ধূর্ত, স্বতরাং দে আসতেও পারে । 

_ কি কাজে? পাঁশপোর্টে আমার স্বাক্ষর নিতে? 

_হ্যা। ছু ধরনের লোক এ কাজ করে। এক, খুব যারা সং আর এক 
সেই সব অপরাধী যারা এক দেশ থেকে আর এক দেশ চম্পট দিয়ে বেড়ায়। 
এরাই এদের পাঁশপোর্ট ঠিকঠাক রাখতে চাক্স।"*.আমি আশা করব আপনি 
নিশ্চয় তার পাঁশপোর্টে সইসাবুদ করবেন না৷” 

_কেন করব না? তার আইনমাফিক পাশপোট থাকলে আমি তা সই 
করতে অস্বীকার করতে পারি না। ২ 

_ কিন্ত কননীল লণ্ডন থেকে তার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না আসা পর্বস্ত এই 
লোকটিকে আটকে রাখ! আমার কর্তব্য । 

সেটা! আপনার ব্যাপার মিন্টার ফিক্স । আমি 

কনসালের কথায় বাঁধা পড়ে। ঠিক তখন দরজায় টোকা পড়ে। অফিসের . 
পিয়ন দুজন ভত্রলোককে সঙ্গে নিয়ে কনসালের কামরায় ঢোকে । এদের মধ্যে 
একজন নেই পাঁশপোর্টধারী ভৃত্য যার সঙ্গে ফিক্স জাহাজঘাটায় কথা 
বলেছিলেন। অপরজন তার মনিব । শেষোক্ত ভদ্রলোক তীর পাশপোর্টটি বার 
করে কনসালকে স্বাক্ষর করে দিতে অনুরোধ করলেন। যতক্ষণ কনসাল 
পাশপোর্টটি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন ততক্ষণ ফিক্স ঘরের অন্য কোণ থেকে 
গ্লেণদৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন তাকে । 

পাশপোর্ট পরীক্ষা শেষ হলে কনসাল শুধোলেন, “আপনি ফিলিয়াস ফগ ?' 

_আজ্জে হ্যা। 

__ আর এই লোকটি আপনার ভৃত্য ? 

_ হ্যা । ও ফ্রান্সের লোক । নাম পামেপাতুতি। 
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_ আপনি লণ্ডন থেকে আসছেন? 

_হ্যা। 

_ যাবেন কোথায়? 

= বোম্বাই । - 

_ দেখুন মশাই, আপনি বোধহয় জানেন যে ছাড়পত্রে আমাদের শীলমোহর 
লাগিয়ে নেওয়াটা এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। আমরা এখন ছাড়পত্র 
দেখানোর জন্যে দাবীই করি না।: 

আমি তা জানি, ফিলিয়াস কগ বলেন, “কিন্ত আমি যে স্থয়েজ যোজক 
দিয়ে ভ্রমণ করেছি সেটা পাশপোর্টে আপনার সই দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাই । 

_বেশ, তবে এই নিন। 

কনসাল ছাড়পত্রে তার স্বাক্ষর করে শীলমোহর লাগিয়ে তারিখ দিয়ে 
দিলেন। যিস্টার ফগ তার প্রাপ্য দক্ষিণা মিটিয়ে দিলেন। তারপর কনসালকে 
অভিবাদন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন । পেছন পেছন গেল তীর ভৃত্য। 

_কি রকম মনে হল? ফিক্স এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন কননালকে । 


_ চেহারা দেখে তো ওঁকে খাটি একজন ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু মনে 


হল না আমার। 

_পম্তবত, ফিক্স জবাব দেন, “কিন্ত সেটাই আমাদের বিচার্ধ বিষয় নয়। 
কনদাল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ষে বর্ণনা আমি 
পেয়েছি তার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের চেহারার হুবহু মিল রয়েছে ।” 

আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এ 

এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য কি আমি জানি, ফিল্স বলে ওঠেন, চাকরটাকে 
আমার কম রহস্যময় বলে মনে ইয়েছে। তাকে আমার কথা বলতেই হবে। 
আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে, কনসাল। এখন বিদায় ।” 

গোয়েন্দা বেরিয়ে গেলেন পাসেপাতুতকে খুঁজে বের করার জন্তে । 

- ইতিমধ্যে মিস্টার ফগ তীর ভৃত্যকে নিয়ে জাহাজঘাটে ফিরে গেছেন। 
পাসেপাতু তিক কিছু নির্দেশ দিয়ে তিনি নৌকো চেপে মঙ্গোলিয়ায় তীর 
কেবিনে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি তীর ডায়েরী খুললেন। এতে নিচের 
তথাগুলি লেখা ছিল £ 

নন ছাড়া হল বুধবার দোসর! অক্টোবর ৮-৪৫ মিনিটে, পারিস পৌছনো! 
গেল বৃহস্পতিবার তেমবা অক্টোবর ৭-২০ মিনিটে, প্যারিস ত্যাগ বৃহস্পতিবার 
৮-৪০ মিনিটে। 


২৪ 


টা 


টুরিন পৌছনো গেল মট্টিপেনিস হয়ে শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর ৬-৩৫ মিনিটে, 


-টুবিন ত্যাগ শুক্রবার ৭-২৭ মিনিটে, ব্রিন্দিপি পৌঁছলাম শনিবার ৫ই অক্টোবর 


চারটের সময়, মঙ্গোলিয়ায় উঠলাম শনিবার বিকেল পাঁচটায়, হুয়েজ পৌছলাম 


বুধবার ৯ই অক্টোবর এগারোটায়। মোট সময় ব্যয় ১৫৮২ ঘণ্টা বা ৬ই দিন । 


এইভাবে হিস্টার ফগ সব তারিখ ও সময় নিখু তভাবে তীর ভায়েরীতে লিখে 
রাখছিলেন। লেখা শুরু হয়েছে দৌসরা অক্টোবর থেকে এবং ২১শে ডিসেম্বর 


-পর্বস্ত ছককাটা রয়েছে ভায়েরীতে_যেদিন তীর ভ্রমণ শেষ করে ঘরে ফেরার 


কথা। 
তিনি আজকের দিনটির কথা লিখলেন। বুধবার নিই অক্টোবর যেদিন 


-তিনি সুয়েজ যোজকে পৌছলেন। ঠিক তীর প্ল্যান মাফিক কাজ হয়েছে এ 


পর্যন্ত । একটু আগেও নয়, একটু দেরীতেও নয়। 
মিষ্টার ফগ এখন কেবিনে বসে তার প্রাতরাশ সমাধা করলেন । শহরটি 
দেখার কথা তীর একবারও মনে আসেনি । তিনি হলেন সেই জাতের ইংরেজ 


‘খারা শহর দেখার কাজ তীদের ভূতাদের ওপরেই ছেড়ে দেন। 


আট 


অল্প সময়ের মধ্যেই ফিল্স পাঁসেপাতূর্€তকে ধরতে পারলেন। উদ্দেশ্রাবিহীন তাবে 
সে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল বন্দরের কাছে। 
_ এই যে বন্ধু, ফিক্স তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার ছাড়পত্রে সইসাবুদ 


"হয়েছে? 


: __আজ্জে হ্যা মসিয়ে। সব কাজ সাবা। 
_ তুমি এখন শহর দেখে বেড়াচ্ছ বুঝি ? 
_ হ্যা, তা দেখছি। তবে আমরা এত তাড়াতাড়ি এক জায়গা ছেড়ে আর 


.এক জায়গায় যাচ্ছি যে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন হ্বপ্সে ভ্রমণ করছি। আচ্ছা, 
এই তো স্থয়েজ যোদ্জক, তাই না? 


_ হ্যা, এই হল স্তয়েজ ৷ 

তার মানে এটা আফ্রিকা? 

_হ্যা। 

__ আফ্রিকা! পাসেপাতুতি অবিম্ময়ে বলে, ‘আমি তো! বিশ্বাসই করতে 


২৫" 


পারছি না। মশাই, আমি কল্পনা করেছিলুয যে বড় জোর প্যারিস অবধি 
পাড়ি দেব। তা সেই ফ্রাপ্পের-রাজধানী সাতটা বেজে কুড়ি থেকে নটা বেজে 
কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমার দুবার দেখা হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি সেখান 
থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল যে সেখানকার বিখ্যাত পের লাশেজ, শজ 
এলিজে এসব দেখতে পেলুম না বলে মনে ভারী দুঃখ রয়ে গেল ।” 

_ তোমার দেখি বেজায় তাড়া, বাকা স্থুরে বললেন ফিল্স.। 

আমার নয়, আমার মনিবের | ও, ভাল কথা মনে পড়েছে, পাসেপাতৃতি 
হঠাৎ, একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ‘আমার কটা শাট আর জুতো কিনতে হবে। এত 
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি যে যথেষ্ট পোষাকও সঙ্গে নিতে পারিনি আমরা ৷ 

_আমি তোমাকে এমন একটা দোকানে নিয়ে যেতে পারি যেখানে 
দরকারী সব জিনিস সওদা করতে পারবে তুমি। 

__ম সিয়ে, পাসেপাতুত রুতার্থ হয়ে বলে, ‘আপনি সত্যি ভারী ভাল 
লোক ! 

দুজনে একদঙ্গে হাটতে থাকে । ফিন্স চুপচাপ, পানেপাতুতি অনর্গল কথা 
বলে যাচ্ছিল। 

কেনাকাটা যতই করি, পাসেপাতু্ত বলে, ঠিক সময় জাহাজে ফিরতে 
যেন আমার ভুল না হয়। 

_ নেক সময় আছে, ফিল্স বলেন, এখন সবে দুপুর । 

পুত! পানেপাতুর্তি বেজায় অবাক হয়, “কি যে বলেন। এই দেখুন 
আমার ঘড়িতে মোটে দশটা বেজে আট মিনিট ৷? 

তোমার ঘড়ি অনেক পেছিয়ে আছে । 

আমার ঘড়ি ঠিক নেই! কি যে বলেন! বছরে পাঁচ মিনিটও হেরফের 
হয় না এর সময়ের। 

বুঝেছি কি হয়েছে, ফিষ্স মাথা নেড়ে বলেন, তুমি লগ্ুনের সময় 
দেখেছিলে। স্থয়েজের সময় থেকে তা দু ঘণ্টা পেছনে । প্রতি শহরে তোমাদের 
ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া উচিত ৷’ 

_কি, আমি এই পবিত্ৰ ঘড়ি স্পর্শ করব, সবেগে মাথা নাড়ে পামেপাতুর্তি, 
কখনও না। 

_ তাহলে সর্ষের সঙ্গে এ ঘড়ি মিলবে না । ঃ 

সেটা সর্ষের দোষ হবে । আমার ঘড়ির নয়। বলে বেশ কায়া! করে সে. . 
ঘড়িটি তার পকেটে পুরে রাখল । 
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কয়েক মুহূর্ত পরে ফিক্স প্রশ্ন করেন, “তাহলে খুব তাড়াহুড়ো করে তোমাদের 
লণ্ডন ছাড়তে হয়েছিল? : 

_হ্যা, গত বুধবার রাত আটটার সময়। এত তাড়াহুড়ো করা আমার 
স্বভাবে নেই। মসিয়ে ফগ ক্লাব থেকে ফিরলেন আর তাঁর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের 
মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হস আমাদের । 

তোমার মনিব চলেছেন কোথায় ? 

ঠিক .কোন.একটা জায়গায় নয়। গোটা পৃথিবী ঘুরতে বেরিরেছেন তিনি। 

_ পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছেন, ফিন্ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন। 

_হ্যা, আশি দিনে । এ নিয়ে একটা বাজি ধরা হয়েছে, উত্তেজিত ভঙ্গীতে 
পাঁসেপাতুতি বলে, ‘কিন্ত আমি আপনাকে বলছি, আমি এসবে বিশ্বাস করি না। 
নিশ্চয় এর মধ্যে অন্ত কোন ব্যাপার আছে ।? 

_ আপনাঁর মনিব মিস্টার ফগকে দেখে মনে হয় তিনি একজন প্রতিভাবান 
ও অভিজাত ব্যক্তি। এ 

__তিনি ঠিক তাই। 

ভদ্ৰলোক ধনীও ? 

_ আজ্ঞে হ্যা। সঙ্গে মোটা টাকা নিয়ে চলেছেন তিনি । নির্দিষ্ট সময়ের 
আগে বেদ্বাই পৌছতে পারলে তিনি মঙ্গোলিয়ার ইঞ্জিনীয়ারকে মোটা পুরস্কার, 
দেবেন বলেছেন। 

_ তুমি নিশ্চয় তোমার এই মনিবকে অনেকদিন ধরে জানো--"? 

_ ঠিক তার উল্টো, পাসেপাতুর্ত জবাব দেয়, ‘আমরা যেদিন যাত্রা শুরু 
করেছি সেদিন থেকেই আমার চাকরির শুরু ।? 

এই কথোপকথনে ফিক্সের মনে কি প্রতিক্রিয়া হল তা সহজেই অনুমেয় । 

ব্যাঙ্কে ডাকাতি হওয়ার নঙ্গে সঙ্গে এই ভদ্রলোকের দ্রুত লণ্ডন ত্যাগ, তার 

“অঙ্গে এত টাকা থাকা, দূর দেশ পাড়ি দেওয়ার এমন ব্যস্ততা এ সবই ফিন্সের 
সন্দেহকে আরও দৃঢ় করল। বাজি ধরার ব্যাপারটা অবশ্যই যে একটা ছুতো 
__এটা বুঝতে তার অন্থৃবিধে হল না। ফিক্স ইচ্ছে করেই এই ফরাসী ভৃত্যটির 
সঙ্গে কথা বলছিলেন খবর সংগ্রহ করার উদ্দেষ্যে। ভৃত্য মনিবকে ভাল চেনে 
নাঁ। ভদ্ৰলোক লণ্ডনে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন। ভদ্রলোক ধনী, যদিও তার 
উপার্জনের উৎস কি জানা নেই এবং তার হাবভাব রহস্তময়। ফিল্স নিশ্চিত 


হলেন যে কলিয়া ফগ নিশ্চই সুয়ে ঘাত্রাতঙ্গ করবেন না, তিনি নিশ্চয় 


বোম্বাই যাবেন। 
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বোম্বাই কি অনেক দূর ম সিয়ে ? পাসেপাতুতি প্রশ্ন করে। 

অনেক দূর । গোয়েন্দাপ্রবর জবাব দেন, “দশদিন লাগবে তোমাদের 
"সেখানে পৌছতে ।” 

_ আমি যে কি বিপদে পড়েছি তা আপনি জানেন, পাঁসেপাভূর্ত উত্তেজিত 
ভাবে বলে ওঠে, গ্যাস বার্ণারটা বাড়িতে জালিয়ে রেখে এসেছি। আর সেটা 
জলছে আমারই খরচে। আমি হিসেব করে দেখেছি যে, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় 
আমার ছু শিলিং করে গচ্চা যাচ্ছে গজগজ করে পরাসেপাতু্তি, “আমাদের ভ্রমণ 
যত কম দিনের হয় ততই মঙ্গল আমার পক্ষে ৷ 

ফিস কি গ্যাপ খরচ হওয়ার ব্যাপারটা বুঝলেন? সম্ভবত না । এসব কথা 
আর তার কানে যাচ্ছিল না। তার সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে। পানেপাতু তকে 
একটা দোকানে নিয়ে এলেন তিনি, তারপর সে যখন কেনাকাটায় ব্যস্ত তখন 
সরে পড়লেন। সোজা এসে হাজির হলেন কনসালের অফিসে । এখন আর 
ভার কোন সন্দেহই নেই যে পাসেপাতুতের মনিবই ব্যাঙ্ক ডাকাত। 

গিয়ে, কনসালকে বললেন ফিক, “আমি আসল লোককেই খুজে 
পেয়েছি। লোকটা নিজেকে একজন খুব খেয়ালী প্রক্লতির মানুষ বলে বোঝাতে 
চায় ।"--আশি দিনে পৃথিবী চক্কর দিয়ে আসার ইচ্ছে নাকি তার ।” 

_ কিন্ত আপনার কোনরকম ভুল হয় নি তো? কনসাল শুধোলেন। 

_ না, আমার ভুল হয় নি। ; 

কিন্তু ডাকাতটা তাহলে স্বয়েজ থেকে তার পাশপোর্টে আমার মোহর 
নেওয়ার জন্যে এত আগ্রহ প্রকাশ করছিল কেন? 

তা আমি জানি না। আমি যা জানি তা আপনাকে বলেছি। এরপর 
ভার সঙ্গে পাসেপাতুতের কি কথা হয়েছে তা. ফিক্স সংক্ষেপে কনসালকে 
জানালেন । 

_তাই তো, গন্ীর মুখে মন্তব্য করেন কনসাল, “সব অন্ুমানগুলিই তো 
লোকটির বিরুদ্ধে যাচ্ছে । কি করতে চাইছেন আপনি এখন? 

_ লগুনে জরুরী বার্তা পাঠাবো বোস্বাইয়ে এই শয়তানের নামে গ্রেপ্ারী 
পরোয়ানা পাঠানোর জন্যে। তারপর মঙ্ষোলিয়ার যাত্রী হয়ে যাবো তাকে পিছু 
ধাত্য়া করে। তার পরোয়ানা হাতে এসে গেলে এক হাতে তাকে পরোয়ানা 
দেখাবো আর একটা হাত তার ঘাড়ে রেখে বলব, “এসো বাছাধন ! 

ঝড়ের বেগে কনসালের অফিস থেকে বেরিয়ে ফিক্স টেলিগ্রাফ অফিসে 
এলেন। সেখান থেকে পুলিশ কমিশনারকে একটি তার পাঠিয়ে একটি হান্ধা 
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ব্যাগ হাতে নিয়ে এসে উঠলেন “মঙ্গোলিয়ায়'। তার একটু পরেই লোহিত - 
সাগরের জল কেটে পূর্ণ গতিতে জাহাজ এগিয়ে চলল সামনের দিকে । 


নয় 


মঙ্ষোলিয়ার যাত্রীদের মধ্যে রাজন্ব এবং সামরিক বিভাগের বেশ ক'জন 
অফিদার ছিলেন। সামরিক বিভাগের অফিসারদের মধো কয়েকজন ছিলেন 
বৃটিশ পেনাবিভাগের | ৃ 

সামরিক বিভাগের কর্মচারী ছাড়া জাহাজে ছিলেন কয়েকজন ধনী ইংরেজ । 
এ রা বিদেশে বনবাস করার প্রয়োজনে যাচ্ছিলেন। এইসব সঙ্বান্ত যাত্রী জাহাজে 
থাকার দরুণ জাহাজের পরিবেশ বেশ ভদ্র এবং অভিজাত ছিল। সকালে 
প্রাতরাশ, দুপুর দুটোয় ছিপ্রাহরিক ভোজন, সাড়ে পাঁচটায় বৈকালিক জলযোগ 

. ও রাত আটটায় নৈশভোজন বেশ সমারোহের সঙ্গে অমিত হত। জাহাজের 

রেফ্রিজারেটারে ভাঁজা মাংস ও অন্যান্য খাছ্ছের অভাৰ ছিল না। মহিলার! দিনে 
দুবার প্রসাধন করতেন । বাজনা এবং নাচের ব্যবস্থাও ছিল জাহাজে । 

কিন্তু লোহিত সাগর বড় খেয়ালী ও চঞ্চল প্রকৃতির সমুদ্র । এশিয়া ও 
আফ্রিকার উপকূল থেকে যখন তীব্র বাতাস বইত তখন জাহাজ প্রবলভাবে 
দুলে উঠত। মহিলারা তখন ডেক থেকে সরে যেতেন, পিয়ানোর বাজনা! বন্ধ 
হয়ে যেত। তবু বাতাস এবং জলের উচ্ছোসকে অগ্রাহ্‌ করে শক্তিশালী ইঞ্জিনের 
সাহায্যে বাবলমণ্ডেব প্রণালীর দিকে এগিয়ে যেত জাহাজ । 

ফিলিয়াস ফগ এ দিনগুলোতে কি করছিলেন ? হয়ত কেউ কেউ মনে করতে- 
পারেন যে জাহাজের গতি মন্দীভূত হওয়ার দরুণ উদ্িগ্ন বোধ করছিলেন তিনি । 
এলোমেলো হাওয়ার দরুণ জাহাজের ইঞ্জিনের যদি কোন ক্ষতি হয় এবং তা 
মেরামত করতে যদি জাহাজকে কোন বন্দরে নোঙ্গর করতে হয় তবে তার 
ভ্রমণ স্থচীর বিদ্ব ঘটবে এই আশঙ্কায় অস্থির ছিলেন তিনি । 

কিন্ত না, তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ । ঠিক রিফর্ম ক্লাবে তার বন্ধুদের 
সান্সিধো তাঁকে যেমন অবিচলিত দেখাত এখানেও তিনি ঠিক ছিলেন তেমনি! 
কদাচিৎ তীকে জেকের উপর দেখা যেত। যে লোহিত সাগরের বুকে মানব 
জাতির প্রথম এঁতিহাঁসিক ঘটনা ঘটেছিল সেই সাগরের'*দিকে তিনি কখনও 
দৃষ্টিপাত করেছিলেন কিনা সন্দোহ। সমুঘতটের যে শহরগুলি সন্ধে অস্তাদেত্ 
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আগ্রহের শেষ ছিল না সেগুলিকে তিনি চেনবার চেষ্টাও করেন নি। যে 
আরব উপমাগরের আতঙ্কের কথা ষ্টাবো, আরিয়াস ও. অটোমিডোরাস 
ইত্যাদি প্রাচীন এতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন ভার কথা স্বপ্নেও 
ভাবেন নি। 
মঙ্গোলিয়ার কেবিনে বন্দী এই বিচিত্র মান্ুঘটির সময় কাটছিল তাহলে কি 
করে? তিনি তাঁর নির্দিষ্ট সময়েই প্রাতরাশ এবং নৈশভোজ সমাধা করছিলেন। 
জাহাজের প্রবল ছুলুনি তীর স্বভাবের এতটুকু হেরফের ঘটাতে পারে নি। 
তারপর তিনি হুইষ্ট খেলতেন তারই মত এক খেলা পাগল রেভারেও স্মিথ, যিনি. 
বোম্বাই ফিরছিলেন তাকে এই খেলার সঙ্গী করে নিয়েছিলেন । এছাড়া জুটে 
গেলেন বেনারসগামী একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। মিস্টার ফগের মতই এই 
খেলার ভক্ত ছিলেন তিনি। অবদরের সবটুকু সময় তিনজনে কাটাঁতেন এই 
খেলা খেলে । | | ৰ 
পাসেপাতুতিও বহাল তবিয়তে ছিল। সামুদ্রিক অস্থস্থতা তাকে কাবু করতে 
পারে নি। জাহাজ স্ুয়েজ ছেড়ে আসার পরদিনই ডেকে ফিক্সকে দেখতে 
পেয়ে খুশিই হল সে। 
"ওহে, আপনার সঙ্গেই তো ইজিপ্টে দেখা হয়েছিল আমার, হাসিমুখে 
. গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে আপে সে, ‘আপনি আমাকে গাইডের মত অনেক 
ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন 
_ অবশ্যই, গোয়েন্দা জবাব দেন, ‘আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। | তুমিই 
সেই অদ্ভুত স্বভাব ইংরেজ ভদ্রলোকের ভৃত্য % 
আজ্ঞে হ্যা। দিয়ে? 
_ফিক্স। 
দিয়ে ফিক, পাসেপাতূর্ত সরল হাসির সঙ্গে বলে, “জাহাজে আপনার 
সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি আনন্দিত। কতদূর চলেছেন আপনি ?, 
_ তোমার আর আমার গন্তব্য একই-_বোম্বাই। 
বাঃ চমৎকার ! আপনি কি এই পথে আগে ভ্রমণ কম্তেছেন? 
.  ্‌বেশ কযেকবার। ফিক্স জবাব দেন, আমি একটি কোম্পানীর ভ্রাম্যমান 
প্রতিনিধি । 
তাহলে আপনি ভারতবর্ষ ও দেখেছেন? 
হ্যা, ফিক্স সংক্ষিণ্ড জবাব দেন। 
এই ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ-_তাই না? 
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খুবই বিচিত্র । মন্দির, মসজিদ, ফকির, সাধু সব মিলিয়ে বৈচিত্রের 
সমারোহ ।-কিন্তু দেশট! ঘুরে বেড়ানোর সময় তোমরা পাবে কি? 

আমি তো নেই আশাই করি মসিয়ে ফিক্স। তবে আপনি নিশ্চয়ই 
বুঝবেন যে আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা কোন সুস্থ যস্তিষ্ক লোকের কাজ 
নয়। আমি আশা করি বোস্বাইয়ে এই পাগলামির অবসান ঘটবে। 

_ঙিন্টার কগ আছেন কেমন? কিক্স বেশ সহজভাবে জিজ্ঞেস করেন | 

ভালই । আর আমিও তোফা আছি ম'সিয়ে ফিক্স। এই সামুদ্রিক - 
আবহাওয়ায় আমার ক্ষিদে বেড়ে গেছে তিনগুণ । 

_€তামার মনিবকে তো ভাই ডেকের ওপর দেখিনা কখনও... | 

লা । তিনি কখনও আসেন না। কোন বিষয়ে তার কোন আগ্রহ 
'নেই। | 

_ আপনি কি জানেন মিস্টার পাসেপাতু্ত যে আপনার মনিবের এই আশি ' 
দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ এটা কোন গোপন অভিযানও হতে পারে। 

আমি হলফ করে বলছি ম সিয়ে এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। 

এই সাক্ষাৎকারের পর পাসেপাতৃতিও ফিক্সের মধ্যে প্রায়ই দেখা হত। 
গোয়েন্দা মশাই ঠিক করেছিলেন যে তার আর পাদেপাতু তের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ 
করে তোলা দরকার । হয়ত সে তার কোন বিশেষ প্রয়োজনে লাগতে পারে । 
মঙ্গোলিয়ার পানশালায় দেখা হলে ফিক্স প্রায়ই তাকে হুইস্কি বা অন্ত পানীয় 
দিয়ে আপ্যায়ন করতেন আর পাসেপাভুতিও ফিক্সকে একজন সজ্জন ব্যক্তি মনে 
করে সানন্দে তা গ্রহণ করত। 

ইতিমধ্যে জাহাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছিল । তের দিনের মাথায় 
চোখে পড়ল ভাঙ্গা দেংয়ালে ঘেরা মোচা শহর যার পেছনে খেজুর গাছের 
সারি। দূর পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল বিস্তীর্ণ ককি গাছের ক্ষেত । 

এডেন বন্দরে কয়লা বোঝাই করে ‘মঙ্গোলিয়া’ এখন এগিয়ে চলেছে। 
এখনও বোস্বাই পৌছতে গেলে জাহাজকে ১৬৫০ মাইল পথ অতিক্রম করতে 
হবে। আর এই দূরত্ব পাড়ি দিতে গেলে অন্তত চার জায়গায় থামতে হবে 
তাকে কয়লা বোঝাই করার জন্যে। এই দেরীর জন্তে ফিলিয়াস কগের সময় 
স্থচীতে, কোন বিশ্ব ঘটার আশঙ্কা ছিল না । এটা তার হিসেবের মধ্যে ধরা 
ছিল। এ ছাড়া মঙ্গোলিয়া ১৫ই জুলাই সকালে পৌছানোর জায়গার চৌদ্দ 
তারিখে সকালে অর্থাৎ পনের ঘণ্টা আগে সেখানে পৌঁছে গেল। 

,মিন্টার ফগ এবং তীর ভৃত্য নিচে নামলেন। ভদ্রলোক তীর পাশপোর্টে' 


৩১ 


সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মোহর লাগিয়ে নিতে চাইলেন। ফিক্স চুপিসারে তাদের পিছু 
নিলেন। পাশপোর্টের কাজ মিটে-যাওয়ার পর মিষ্টার ফগ আবার হুইষ্ট খেলায় 
মেতে গেলেন । পাসেপাতুততি সোমালি, আরব ইত্যাদি সব দেশের লোকের 
ভীড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল । এই শহরের স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হল সে। 
‘নতুন জারগা। দেখার জন্যে ভ্রমণের যে কত দরকার তা এখন আমি বুঝতে 
পারছি, জাহাজে ফিরতে ফিরতে নিজের মনে বলল সে। 

সন্ধা! ছটার সময় এডেন বন্দর পার হয়ে ভারত মহাসাগরে এসে পড়ল 
জাহাজ । এডেন ও বোদাইয়ের দুরত্ব তাকে ১৬৮ ঘণ্টায় পাড়ি দিতে হবে। 
ভারত মহাসাগরের আবহাওয়া জাহাজ চালানোর পক্ষে বেশ অনুকুল । বাতাস 
উত্তর-পশ্চিমে বইছিল এবং পালগুলি জাহাজ চালানোর কাজে সাহায্য করছিল । 
জাহাজ এখন ছুলছিল কম। 

রবিবার ২০শে অক্টোবর ভারতের তটরেখা উদ্ভাসিত হল চোখের সামনে । 
পাহাড়ের ধুসর রেখা দিগন্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অনতিবিলদ্ধে চোখে পড়ল 
তালগাছেন সারি । আবঘণ্টার মধ্যে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে নোঙ্গর করল। 
ফিলিয়াম ফগ তখন হুইষ্টে তার তেত্রিশ নম্বর বাজি শেষ করছিলেন'। খেলায় 
জিত হল শেষ পর্যন্ত তারই । “মঙ্গোলিয়া'র বোগ্ধাই পৌঁছনোর কথা ছিল ২২শে 
অক্টোবর, সে জায়গায় পৌছে গেল সে ২০ তারিখে । এটা ফিলিয়াস ফগের 

. পক্ষে ছু দিনের লাত। ছুটো৷ দিন তিনি এগিয়ে থাকলেন এবং ডায়েরীতে তার, 

লাভের ঘরে জমা করলেন ছু দিন। 
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বিকেল চারটের সময় মঙ্গোলিয়ার যাত্রীরা বোম্বাই বন্দরে নাঁমলেন। এখান 
থেকে রাত আটটার সময় কলকাতার ট্রেন ছাড়ে । মিস্টার ফগ তার তাস খেলার 
সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদার নিয়ে জাহাজ থেকে বন্দরে নামলেন। তিনি 
পাসেপাতুর্তিকে কিছু জিনিনপত্র কেনাকাটার নির্দেশ দিয়ে ঠিক রাত আটটার 
নমর স্টেশনে হাজির হতে বললেন । তারপর মাপা পদক্ষেপে পাশপোর্ট অফিসের 
দিকে রওনা দ্দিলেন। বোদ্ধাই শহরের দর্শনীয় কোন বস্তুর দিকে তাকানো 
তিনি প্রয়োজন মনে করলেন না। শহরের স্থরম্য গ্রন্থাগার, কেল্লা, বন্দর 
তুলোর বাজার, আর্মানী গির্জা কি মালাবার হিল্সের স্থদৃগ্ড মন্দির এর কোনটার 
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দিকে দূকপাত করলেন না তিনি ভুলেও । পাশপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে 


ফগ ষ্টেশনে এলেন এবং সেখানেই রাতের আহার সারলেন । 

গোয়েন্দা ফিজ্স জাহাজ থেকে নেমেছিলেন । ঝড়ের বেগে তিনি হাজির 
হয়েছিলেন বোস্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের অফিসে । তিনি নিজের পরিচয় 
এবং তাঁর ওপর কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এইসব জানিয়ে লণ্ডন থেকে কোন 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসেছে কিনা তা-ও খোঁজ করলেন । জবাবে বোম্বাই 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন যে তারা সেরকম কোন পরোয়ানা এখনও পান নি। 

নিদারুণ হতাশ হলেন ফিক্সা। তিনি কমিশনারের কাছে মিস্টার ফগকে 
গ্রেপ্তার করার জন্যে একট! আদেশের জন্যে অমুরোধ করলেন । কিন্তু কমিশনার 
সাহেব মেরকম হুকুম দিতে অন্বীকার করলেন । ইংরেজরা নীতিনিষ্ঠ এবং 
আইনমম্মত কাজ করাই তাদের স্বভাব । এছাড়া তারা কাক ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করেন না । ফিল্স এই নিয়ে চাপ দিলেন না। তিনি বুঝলেন যে কাজ 
হাসিল করতে গেলে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। দুর্ৃত্তটিকে বোম্বাই শহরে 
চোখে চোখে রাখা ছাড়া তার উপায় নেই । ফিল্স নিশ্চিত ছিলেন যে ফিলিয়াস 
ফগ এখানে তীর যাত্রার বিরতি দেবেন এবং যে সময়টা তিনি এখানে থাকবেন 


"তার মধ্যে তার গ্রেচারী পরোয়ানা নিশ্চয় তার হাতে এসে যাবে। 


কিন্তু মঙ্গোলিয়! ছেড়ে আসার সময় তীর মনিব তাঁকে যে হুকুম দিয়েছিলেন 
তা থেকেই পাসেপাতুর্তি বুঝতে পেরেছিল যে বোদ্বাইয়ে এসে তার মনিবের 
যাত্রায় ছেদ ঘটবে না। নিশ্চয় কলকাতা কিংবা আরও কিছুদূর গিয়ে তবেই 
থামতে পারেন তিনি । 

বোদ্বাইয়ের রাস্তায় হাঁটতে হাটতে এইরকম নানা, কথা চিন্তা করছিল 
পাসেপাতুর্তি। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল এই শহরের নানা দৃশ্ঠ। বিচিত্র 
সব লোক বাস করে এই শহরে। এর মধ্যে আছে ইউরোপের নানা দেশের 
লোক, ছু চলো টুপি পরা পার্শী, গোল পাগড়ি মাথায় ভাটিয়া বাবসায়ী এবং 
লম্বা পোশাক পরা আর্মেনিয়ান। ঠিক এইসময় পার্শাদের একটি উৎসব অনুষ্ঠিত 
হচ্ছিল। উৎসবের অঙ্গ হিদেবে একটি শোভাযাত্রা শহরের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। 
গোলাপী রংয়ের ঘাঘরা পরা নর্তকীরা বেহালা ও এন্সাজ বাজনার তালে তালে 
কুন্দরভাবে নাচছিল । 

পার্শাদের এই বর্ণাঢ্য উৎসব দেখে কৌতুহল বোধ করলপামেপাতুর্তি। আর 
এই কৌতুহলই বিপদ ডেকে আনল তার। মালাবার হিলসের স্থরম্য মন্দিরটির 
পাশ দিয়ে যেতে যেতে এর ভেতরট] দেখবার ভীষণ ইচ্ছে হল তার। ছুটি 
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বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ । এক, কোন কোন হিন্দু মন্দিরে খৃষ্টানদের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। ছুই, হিন্দুরাও তাদের মন্দিরে জুতো পায়ে ভেতরে ঢুকতে পারে না। 
এ নিয়ম কেউ ভাঙলে বৃটিশ সরকার তাকে সাজা দিতেন। নিরীহ এক 
পর্যটকের মত পানেপাতুতি মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এর মেজে এবং মন্দিরের 
গায়ের কাকুকার্ধগুলি মুগ্ধ চোখে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তিনজন সবল দেহ 
পুরোহিত এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তার জুতো 
খুলে ফেলে, মোজা ছিড়ে নিষ্টরভাবে প্রহার করল তাকে । পাসেপাতুতি 
উঠে দাড়িয়ে ঘুষি এবং লাথি মেরে দুজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। তারপর 
ছুটে মন্দিরের বাইরে এসে দিল চম্পট । 

আটটা বাজতে পাচ মিনিট অর্থাৎ ট্রেন ছাড়বার যখন মাত্র কয়েক i 
বাকি তখন মাথার টুপি হারিয়ে, খালি পায়ে, বিধ্বস্ত চেহারায় পাসেপাতৃতি 
এসে হাজির হল ষ্টেশনে । ফিক্সও সেথানে ছিলেন তখন । একট! অন্ধকার 
জায়গায় দাড়িয়েছিলেন তিনি, তাই পাসেপাতু ত তাকে দেখতে পায়নি । কিন্ত 
করাসী লোকটি তার মনিবকে তার দুর্ভাগ্যের যে বৃত্তান্ত দিচ্ছিল তা তিনি 
শুনতে পাচ্ছিলেন । 

_ আমি আশা করব এই ঘটনা আর তুমি কখনও ঘটাবে না, সংক্ষেপে এই 
মস্তবাটুকু করে তিনি ট্রেনে উঠে পড়লেন । পাসেপাতুর্তি নীরবে তাকে অনুসরণ 
করল। 

ফিক্ম আর একটি কামরায় উঠতে যাচ্ছিলেন । এমন সময় একট! নতুন 

মতলব এল তীর মাথায়। “ভারতীয় ধর্মশান্ত্রে অনধিকাঁর প্রবেশ গহিত 
অপরাধ." নিজের মনে বললেন তিনি । এই অভিযোগে ওদের পাঁকড়ানে। 
যেতে পারে । এখানে থেকে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমার পক্ষে । 
ফিক্স নেমে গেলেন। আর ঠিক তখনই তীব্র হুইদেলের শব্দ করে বিশাল 
ট্রেনটি অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। 


এগীরো! 


ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়েই যাত্রা করেছিল। এর যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন রাজস্ব- 
বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আফিম এবং নীল ব্যবসায়ী । ব্যবসায়ের 
প্রয়োজনে এদের এই উপ-মহাদেশের পূর্ব দিকে যেতে হয়। 


৩৪ 


. পাঁসেপাতৃতি ও তার মনিব একই কামরায় ভ্রমণ করছিলেন. কামরায় 
"তৃতীয় যাত্রী ছিলেন স্তার ফ্রান্সিস ক্রোমাতি ৷ মঙ্গোলিয়াতে ইনি মিস্টার ফগের, 
তাস খেলার সঙ্গী ছিলেন। বাড়িতে ছুটি কাটানোর পর ব্রিগেডিয়ার বেনারসে 
তার সৈশ্বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন | . 

জেনারেল তার এই ভ্রমণনঙ্গীর প্ররুতিটি চিনতে পেরেছিলেন । ফিলিযাদ 

ফগ তীর এই ভ্রমণের উদ্দেস্ত স্যার ফ্রান্সিসের কাছে গোপন করেননি । জেনারেল 

ফিলিয়াস ফগের এইভাবে বাজি ধরে বিশ্বভ্রমণের মধ্যে খামখেয়ালীপনা ছাড়া 

আর কিছু দেখেননি । যেভাবে তিনি তার ভ্রমণস্থুচী অন্থদরণ করছেন তাতে 
না তার নিজের বা অন্য কারো কোন উপকার হবে । 

বোম্বাই ছাড়ার এক ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণে কাগুলা এবং পুণা পেছনে ফেলে 

ট্রেন পানওয়েল ষ্টেশনের কাছে পৌছে 'গেল। তারপর ট্রেন চলতে লাগল 

“পশ্চিমঘাট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে-_এই পাহাড়ের উচ্চতম চূড়াগুলি গভীর 


জঙ্গলে ঢাকা । 
স্তার ফ্রান্সিসের সঙ্গে ফিলিয়াস ফগের নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল । 


ট্রেন যখন পাহাড়ী এলাকা! পাঁর হয়ে চলেছে তখন স্যার ফ্রান্সিস বললেন, 
. ‘কয়েক বছর আগে যদি আপনি এই পথে ভ্রমণ করতেন তবে নিশ্চয় এই 
জায়গাটায় এমে আপনার যাত্রায় বাধা পড় 

একথা বলছেন কেন স্তার ফ্রান্সিস ? 

_:কেন না পাহাড়ের পাদদেশে এসে ট্রেন যেত থেমে । এই দুর্গম পথটুকু 
হয় পাঞ্ধিতে নয় টাট্ট,ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেরুনো ছিল রেওয়াজ । 

_-এই বিলম্ব আমার ভ্রমণ সুচীকে ওলট পালট করতে পারত না, ফগ 
বললেন, ‘সম্ভাব্য বিলম্ব এড়ানোর জন্তে আমি নিশ্চয়. আগেভাগে কোন ব্যবস্থা 
নিতাম ৷” 

=তা না হয় করতেন মিষ্টার ফগ, জেনারেল বললেন, “কিন্ত আপনার এই 
তরুণ সঙ্গীটি যে দুঃসাহস দেখিয়েছে সেটাও আপনার পক্ষে একটা ঝুঁকির 
কারণ হত” 

পাশেই পাসেপাতুতি অকাতরে ঘুমোচ্ছিল তাই সে টেরও পেল না যে দুজন 
ভদ্রলোকের আলোচনার বিষয়বস্ত সে-ই। 

সঙ্গত কারণেই ইংরেজ সরকার অনধিকার প্রবেশের ব্যাপারে খুব কঠোর, 
স্যার ফ্রান্সিস বলেন, তীরা হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে খুব 
গুরুত্ব দেন। যদি আপনার ভৃত্যকে এই অভিযোগে গ্রেথার করা হত? 


ot 


তান্তে ক্ষতি হত না স্তার ফ্রান্সিস, নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে জবাব দেন ফিলিয়াস 
ফগ, ‘গ্রেপ্তার করা হলে সে কারাবাস করত তারপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর 
চলে যেত ইউরোপ । এতে আমার যাত্রায় কোনরকম বিদ্ স্ষ্টি হত না।” 

কথোপকথন এইখানে এসে থেমে যায়। রাতে ট্রেন পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
পেরিয়ে চলে নাসিকের দিকে । পরের দিন অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি অর্থাৎ 
খান্দেশের দিকে ট্রেন চলছিল । চাষবাসে উন্নত এই এলাকায় অজন্ম ছোট ছোট 
গ্রাম । প্রধানত গোদাবরীর অসংখ্য শাখানদী এই অঞ্চলটিকে উর্বর ও শস্তশ্তামল 
করে রেখেছে। 

ইতিমধ্যে পাসেপাতু তের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে । কামরার জানলা দিয়ে বাইরে 
তাঁকার সে। তার বিশ্বান হচ্ছিল না যে গ্রেট পেনিনস্থলার রেলে চড়ে সে 
হিন্দুদের দেশের ওপর দিয়ে চলেছে। দূরে ঘন জঙ্গল যেখানে বাঘ ও সাপের 
. বাম। তারপর জঙ্গল শেষ হতে ট্রেন যখন সমতলে নামল তখন পথের বাঁকে 
হাতির পাল দেখা গেল। হস্তীবৃথ ক্ষণিকের জন্যে থেমে করুণার চক্ষে ট্রেনটিকে 
দেখে ফের চলতে শুরু করল নিজেদের পক্ষে । 

সন্ধ্যে দিকে ট্রেনটি সাতপুরা পর্বতমালার কাছে এসে পৌছল। সাতগুরা, 
খান্দেশ ও বুন্দেলখণ্ড এলাকা দুটিকে বিচ্ছিন্ন করেছে। 

পরের দিন অর্থাৎ বাইশে অক্টোবর স্তার ফ্রান্সিস কটা বেজেছে জানতে 
চাইলে পাপেপাতৃ্ত তার বিখ্যাত ঘড়িটি দেখে জানাল যে তখন রাত তিনটে। 
বেচারা জানত না যে গ্রীন উইচ যা সাতাত্তর ডিগ্রী পশ্চিমে অবস্থিত তাঁর দ্বারা 
নির্দিষ্ট তার ঘড়ি এখন সঠিক সময়ের থেকে চার ঘণ্টা পেছিয়ে চলছে। 

গোয়েন্দা ফিক্স পাঁসেপাতুর্তকে যা বলেছিলেন স্তার ফ্রান্সিস এখন তাই 
বললেন । অর্থাৎ তার ঘড়ি এখন ঠিক করে মিলিয়ে নেওয়া উচিত। এর কারণ 
সে এখন পূর্ব দিকে অর্থাৎ সর্ষের কাছাকাছি চলেছে। দিনগুলি এখন 
ছোট। কিন্তু পাসেপাতুতিকে এসব যুক্তি দেখানো বৃথা । মে এমনই জেদী যে 
জেনারেলের কথা শুনে লণ্ডনের সময় থেকে তার ঘড়ির সময় এতটুকু হেরফের 
করল না। 

সকাল আটটায় প্রায় পনের মাইল আগে ট্রেনটি একটি বিরাট খাদের 
সামনে দাড়িয়ে গেল। এই খাদের কিনারে কতকগুলি বাংলো বাড়ি ও 
শ্রমিকদের কুঁড়েঘর রয়েছে। ট্রেনের কণ্ডাক্টর ট্রেন থেকে নেমে প্রত্যেকটি 
কামরার সামনে দাড়িয়ে হাক দিয়ে দিয়ে বলল, “যাত্রীরা এখানে নেমে পড়ুন ৷’ 

ফিলিয়াস ফগ কিছু বুঝতে না পেরে প্তার ফ্রান্সিদের মুখের দিকে 
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তাকালেন । পাসেপাতুতিও কম অবাক হয়নি । জানলা দিয়ে ঝুকে রেললাইনের 
দিকে তাকিয়ে সে তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ‘ম সিয়ে, সামনে আর রেললাইন 
“নেই ।” 

__কি বলছ হে ছোকরা? স্যার ফ্রান্সিস তো বেজায় অবাক ! 

_আমি বলতে চাই যে ট্রেন আর আগে যাবে না। 

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শশব্যন্তে গাড়ি থেকে নামেন | কগও নেমে পড়েন। 
দু'জনে কথা বলেন কণ্ডাক্টরের সঙ্গে । 

_আমরা এখন কোথায়? প্রশ্ন করেন স্যার ফ্রান্সিস। 

__খোলবি গ্রামে । জবাব দেয় কণ্তাকটর। 

_-আমাদের যাত্রা কি এখানেই শেষ? 

__নিঃসন্দেহে। এর পরে রেললাইন পাতার কাজ শেষ হয়নি এখনও । 

_নে কি কথা! রেললাইন পাতা হয়নি ! 

_ হয়নি । এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল অর্থাৎ এলাহাবাদ পর্যন্ত রেললাইন 
পাতার কাজ এখনও বাকি । এলাহাবাদ থেকে ওদিকে অবশ্য রেললাইন হয়েছে। 

_কিস্ত কাগজে যে লিখেছে যে লাইন পাতার কাজ শেষ। 

__এসব ব্যাপারে খবরের কাগজ প্রায়ই ভুল তথ্য পরিবেশন করে। 

__কাগজ ভুল লিখেছে বলছেন, স্তার ফ্রান্সিস উত্তেজিত হয়ে বলেন, ‘আর 
আপনারা যে বোম্বাই থেকে কলকাতা পর্যন্ত টিকেট দিচ্ছেন"**১ 

_তা দেওয়া হচ্ছে। কিন্ত যাত্রীরা ভালভাবেই জানেন যে খোলবি থেকে 
“এলাহাবাদ যাওয়ার জন্যে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। 

স্যার ফ্রান্সিস রাগে অগ্নিশৰ্মা, হন। আর পাসেপাতুর্ত তো পারলে এক 
-ঝুঁধিতে কণ্ডাক্টরকে ধরাশায়ী করে। মনিবের মুখের দিকে তাকানোর মত 
অবস্থাও নেই তখন বেচারীর । 

কিন্ত এত উত্তেজনার মধ্যে শান্ত কগ বেশ সহজভাবেই বলেন, 'স্তার ফ্রান্সিস, 
আহুন এলাহাবাদ যাওয়ার জন্যে আমরা বিকল্প কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করি ।' 

_ মিস্টার ফগ, স্তার ফ্রান্সিস উত্তেজিত ভঙ্গীতে বলে ওঠেন, “এই বিলম্ব 
আপনার পরিকল্পনাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে ।' 

_ নাস্তার ফ্রান্সিস, ফগ বিনীতভাবে বলেন, “এই জাতীয় বিদ্নের হিসেৰ 
আমার আগে থেকেই করা ছিল। আমি যে ছুদিন এগিয়ে আছি তাতে এই 
.দেরীটা পুষিয়ে যাবে। ২৫শে অক্টোবর দুপুরে কলকাতা থেকে হংকংয়ের জন্তে 
একটি জাহাজ ছাড়ে । আজ সবে তেইশ । আমরা সময়মতো পৌছে যাব ৷ 
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এমন নিপিপ্ত, নিরুদ্বেগ মন্তব্যের জবাবে আর কি-ই বা বলা যেতে পাঁরে। 
দেখা গেল যে, অনেক যাত্রীরই জানা ছিল যে রেললাইন এরপর আর 
পাতা হয়নি । এবা ট্রেন থেকে নেমে কাছাকাছি যেসব গ্রাম আছে সেখান 
- থেকে গরুর গাড়ি থেকে শুরু করে টাটু, ঘোড়া পর্যন্ত যতরকম যানবাহন আছে 
তার খোজ করতে লাগলেন । মিল্টার ফগ আর স্তার ফ্রান্সিন গোটা গ্রাম ঘুরে 
কিছু না পেয়ে ফিরে এলেন । 
_পায়ে হেঁটেই যাব আমি । ফিলিয়াস ফগ বললেন । 
পাসেপাতুতি ট্রেনে একজোড়া বাহারী চগ্লল কিনেছিল। এতটা পথ ওই 
চটিজোড়া পরে হাটলে সে দুটোর কি দশ! হবে ভেবে মুখ বেঁকাল সে। 
=ম লিয়ে, একটু ইতস্তত করে তার মনিবের কাছে এসে বলল ফরাসীটি,, 
“আমি একটা বাহনের খোজ পেয়েছি ৷ 
কি সেটা? 
_একটা হাতি। এখান থেকে শত খানেক পা দূরে একজন গ্রামবাসীর 
একটি হাতি আছে। 
চল, দেখা যাক হাতিটা, ফগ বললেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার! 
একজন ভারতীয়ের কুঁড়েঘরে গিয়ে হাজির হলেন। কুঁড়েঘরের পাশে একটি 
বেড়া দিয়ে ঘেরা! জায়গার মাঝখানে রয়েছে একটি অতিকায় হাঁতি। 
হাতিটির নাম কিয়ৌলি। অন্য হাঁতিদের মতই এ দ্রুত হেঁটে লম্বা রাস্তা 
পাড়ি দিতে পারে। ফগ এই হাতিকে তাদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করবেন 
ঠিক করলেন। কিন্ত তার মালিক সে হাতিটা বিক্রী করবে কি না জিজ্ঞেস ৃ 
করতে সে পরিষ্কার না বলে দিল। বিক্রী করার চেয়ে হাতিকে ঘণ্টা হিসেবে 
ভাড়া খাটানো এখন বেশী লাভের । ফগ হাল ছাড়লেন না। ধাপে ধাপে তিনি 
ভাড়ার টাকা বাড়িয়ে যান । ঘণ্টায় দশ, কুড়ি, চল্লিশ পাউও। তাতেও মালিকের 
মন ভেজে না। ফগ এক এক ধাপ টাকা বাড়ান আর পাপেপাতুত লাফিয়ে: 
লাফিয়ে ওঠে। 
কিন্তু ভারতীয়টি তবু রাজী হয় না। ফগ তখন হাতিটা কিনে নেওয়ার: 
প্রস্তাব করেন। এক হাজার পাউণ্ড দাম দিতে চান তিনি। লোভী লোকটি 
নিশ্চয় আরও মোটা দাও আশা করছিল । 
স্তার ফ্রান্সিস মিস্টার ফগকে একান্তে নিয়ে গিয়ে আরও বেশী দাম দেওয়ার 
আগে ব্যাপারটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। ফগ তার জবাবে বলেন তিনি 
ভালভাবে চিন্তা না করে কোন কাজ করেন না। কুড়ি হাজার পাউণ্ডের বাজি, 
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ফেলেছেন তিনি । তার যাত্রা অব্যাহত রাখার জন্যে এই হাতিটি তার দরকার 
বুঝেছেন বলেই এর জন্যে কুড়ি গুণ দাম দিতে রাজী হয়েছেন তিনি । 

মিক্টার কগ আবার ভারতীয়টির সঙ্গে কথা শুরু করেন। লোকটির খুদে 
খুদে ছুটি চোখ তখন লোভে চকচক করছে। ধাপে ধাপে ফিলিয়াস ফগ হাতির 
দাম দু হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত বাড়ালেন । পাদেপাতু তের গোলাপী মূখ তখন 
ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। 

অবশেষে ছু হাজার পাউণ্ডে ভারতীয়টি ফিলিয়াস ফগকে হাভিটা বিক্রী 
করতে রাজী হল। 

লেনদেনের কাঁজ মিটে যেতে যা বাকি রইল, তা হল একজন গাইডের 
খোজ করা । এ কাজটা সহজেই উদ্ধার হল। একজন তরুণ পাশী এ কাজ 
করতে রাজী হল। মিপ্টার ফগ তাকে মোটা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
মাহুতের কাজ জানা ছিল এই তরুণ গাইডের । হাতির পিঠে একটি হাওদা 
তৈরি করে দে তার সামনে গিয়ে বসল । 

ফগ তাঁর সেই স্থপরিচিত কাপড়ের থলে থেকে নোটের তাড়া বার করে 
ভারতীয়টিকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি স্তার ফ্রান্দিসকে 
এলাহাবাদ পর্বস্ত তার সঙ্গী হতে অনুরোধ করলেন। স্যার ফ্রান্সিস রাজী 
হলেন । খোলবি গ্রাম থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে নেওয়া হল। ছুটি হাওদায় 
একটিতে স্যার ফ্রান্সিস বসলেন অন্যটিতে ফিলিয়াস ফগ | দুজনের মাঝখানে 
পাসেপাতৃতি। বেল! নটার নময় খোলবিকে পেছনে ফেলে ঘন তালবনের 
মধ্যে দিয়ে গজরাঁজ এগিয়ে চলল সামনে ৷ 
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পথের দুরত্ব কমানোর জন্যে পার্শী তরুণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া স্থির 
করল । এই পথটি সম্বন্ধে সে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিল । 

ফগ এবং স্যার ফ্রান্সিস হাওদার মধ্যে বসেছিলেন । হাওদার গড়ন এমন 
যে ভীদের মাথাগুলিই কেবল বেরিয়ে ছিল হাওদার বাইরে। বন্ধুর পথে হাতি 
পা ফেলছিল বলে প্ৰচণ্ড ঝাকুনি মহ করতে হচ্ছিল তীদের | কিন্ত ইংরেজদের 
্ররূতি অনুযায়ী এ ক্লেশ নীরবে সহ করছিলেন তীরা। 

পাদেপাৰ্তুত বসেছিল হাতির পিঠের ওপর । হাতির চলার তালে তালে 
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সেও দুলে দুলে উঠছিল। সরলমনা লোকটি কখনও হাঁতির মাথার দিকে 
কখনও বা পেছনে প্রায় ডিগবাজী খেয়ে পড়ছিল সার্কাসের মত ভঙ্গীতে । 
তার মধ্যেই সে হাসছিল। মজার কথা বলছিল, নিজের ঝোলা থেকে গুড় 
নিয়ে খাওয়াচ্ছিল হাতিকে । চালাক কিয়োলিও সময় বুঝে তার শু ড়টি ওপর 
দিকে তুলে বীকিয়ে ধরছিল পাসেপাতৃতের দিকে তার মিষ্টান্ন সংগ্রহ 
করার জন্যে । 

ছু ঘন্টা পথ চলার পর মানুত হাঁতিকে থামিয়ে তাকে এক ঘণ্টা বিশ্রাম 
দিতে চাইল । জন্থটি তার নাগালের মধ্যে গাছের যত ডাল এবং লতাপাতা 
পেল সব নিঃশেষে খেয়ে ফেলল। তারপর কাছাকাছি একটা পুকুরে নেমে 
জল খেল। স্তার ফ্রান্সিস যাত্রার এই বিরতিতে ক্ষুণ্ন হলেন না, তার বিশ্রামের 
প্রয়োজন ছিল। মিস্টার ফগকে দেখে মনে হল তিনি এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন । 

_মাহষটা যেন লোহার তৈরি, ফগের দ্বিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেন স্যার 
ফ্রান্দিস। 

_পেটানো লোহার, দ্রুত হাতে প্রাতরাশ বানাতে বানাতে বলে ওঠে 
পাসেপাতুতি। f 

দুপুর নাগাদ গাইড যাত্রা শুরু করার সংকেত দিল। এখন ক্রমশ ঘন জঙ্গলের 
মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে হাতি। এখন বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চতা থেকে তীরা 
সমতলে নামছেন। কিয়ৌলি এখন জ্রুত গতিতে হাটছে। বেলা একটা নাগাদ 
গাইড নদীর তীরে অবস্থিত ক্যালেঙ্গার নামে একটি গ্রামের কাছে এসে 
পৌঁছল। গ্রামের ধারে একটি কলাগাছের বাগানের পাশে হাতিকে দাড় করাল 
মাহুত। যাত্রীরাঁও নামলেন হাতির পিঠ থেকে । কলা একটি উত্তম ফল। 


রুটির মত স্বাস্থ্প্রদ এবং দুধের মত স্স্বাদ। ফগ এবং তার সঙ্গীরা আশ 
মিটিয়ে কলা খেয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করলেন। 


দুটোর সময় গাইড হাতি নিয়ে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করল। জঙ্গলের মধ্যে 
দিয়ে বেশ কয়েক মাইল পথ এগিয়ে গেল হাঁতি। এখনও পর্যন্ত পথে কোন 
বিদ্ন উপস্থিত হয় নি। কিন্তু তার একটু পরেই হাতির চলা একটু মন্থর হয়ে 
গেল। পরে একেবারে থেমে গেল সে। 

এখন ঘড়িতে চারটে বাজে! 

কি হল? হাওদার ওপর থেকে মাথা তুলে প্রশ্ন করেন স্তার ফ্রান্সিন। 

জঙ্গলের মধ্যে পাতার মড়মড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল! কান খাড়া করে তা 
শুনে গাইড জবাব দেয়, “বুঝতে পারছি না হুজুর ৷ 
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একটু পরেই দে শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে কানে বাজল। মানুষের গলা ছাড়া 
‘শোনা যাচ্ছিল বাদ্যযন্ত্রের একতান । 

পাসেপাতুততি কান খাড়া করে শুনছিল, মিস্টার ফগ শান্ত হয়ে 
বসেছিলেন । 

হঠাৎ মাহুতটি হাতির পিঠ থেকে নিচে নামল। হাতির দড়িটা একটা 
গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেধে সে গুঁড়ি মেরে ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে অদৃষ্ত হয়ে 
গেল। একটু পরে ফিরে এসে সে বলল, “হিন্দুদের একটি শোভাযাত্রা আসছে, 
এই পথে । আমাদের গা-ঢাকা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ॥ 

হাতির বন্ধন মুক্ত করে গাইড তাকে ঘন ঝোপের কাছে নিয়ে-গেল। 
আবোহীদের সে নির্দেশ দিল হাতির পিঠ থেকে না নামতে। হাতির খুব 
কাছে দাড়াল সে যাতে পালানোর দরকার হলে ঝটপট দে তার পিঠে উঠে 
“পড়তে পারে। 

মানুষের কলরব এবং বাজনার আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে। মন্ত্রোচ্চারণের 
সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ঢোল ও কাসির শব্দ । একটু পরেই গাছের ডালের ফাকে 
মিস্টার ফগ এবং তার সঙ্গীরা, এক ধর্মীয় মিছিল দেখার সুযোগ পেলেন 

মিছিলের সামনে রয়েছেন পুরোহিতের দল। তাদের খিরে রয়েছে একদল 
নারী, পুরুষ ও শিশু । এরা সকলে শোক-সঙ্গীত গাইছে। এদের পেছনে একটি, 
গাঁড়ির ওপর লাগানো রয়েছে একটি ভয়ংকরী দেবীমুততি। সৃর্তির চারটি বাহু, 
সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, চোখ ছুটি বিশ্ফারিত, গলায় নরমুণ্ডের মালা। 

_কাঁলীমুক্তি, বিড় বিড় করে বললেন স্তার ফ্রান্সিস। 

মূর্তির চারপাশে সাধুর! বাজনার তালে তালে নাঁচছিলেন। এদের পেছনে 
কয়েকজন ত্রাঙ্মণ একটি যুবতী মহিলাকে হাত ধরে জোর করে টেনে আনছেন 
দেখা গেল। | 

যুবতীর গায়ের রং একজন ইউরোগীয়ের মত উজ্জল। তার মাথা থেকে 
শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত অলঙ্কারে ঢাকা। জরির কাজ কর! একটি মসলিনের 
শাড়িতে তার সারা শরীর ঢাকা । 

এই নারীর পেছনে সার বেঁধে আসছে প্রহরীর দল। তাদের হাতে খোলা 
তরোয়াল । তারা পান্ধিতে বহন করে আনছে একটি শবদেছ। 

শবদেহটি একটি বৃদ্ধের ! শবদেহের পোষাকে রাজকীয় বৈভবের ছাপ। 
পাগড়িতে মুক্তো বসানো, পোষাক সুক্ষ রেশমের তৈরি, কাশ্মীরে তৈরি শালে 


খচিত রয়েছে হীরে। 
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দলের মধ্যে বাদক, গায়ক দুই-ই ছিল। আর ছিল একদল নারী পুরুষ, 
যাবা উন্নত্তের মত বিলাপ করছে। 

স্তার ফ্রান্সিস একদৃষ্টে এই বিচিত্র মিছিলের দিকে তাকিয়েছিলেন। এক 
সময় তিনি বলে উঠলেন, ‘সতী 1” 

পার্শী তাতে সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল এবং তার ঠোটের ওপর তর্জনী রেখে 
চুপ করতে ইসারা করল তাকে । দীর্ঘ শোভাধাত্রাটি ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে 
অনৃগ্ত হয়ে গেল। 

ক্রয়ে কষে মন্োচ্চারণের শব্দও মিলিয়ে এল। চীৎকার তবু বেশ স্পষ্টই 
শোনা যাচ্ছে। তারপর এক সময় নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল চতুর্দিকে । 

স্তার ফ্রান্দিসের অনুচ্চন্বরে বলা কথাটি ফিলিয়াস ফগের কানে গিয়েছিল। 
মিছিন চোখের আড়াল হওয়ামাত্র তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘সতী কি?” 

_লতী কথার অর্থ মান্য উৎসর্গ করা। স্তার ফ্রান্সিন বলেন, ‘এখনই 
মিছিলের মধ্যে যে নারীকে আপনি দেখলেন কাল সকালে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে 
মারা হবে।” 

_ শক্তানের দল, স্বণাভরে বলে ওঠে পাসেপাতু্তি। 

_ওই শবদেহটি কার? প্রশ্ন করেন মিষ্টার ফগ। 

ই স্্রীলোকটির স্বামী, গাইড জবাব দেয়, ‘উনি বুন্দেল খণ্ডের একজন 
স্বাধীন রাজা ছিলেন ।” 

_ এখনও এই ধরনের বর্বর প্রথা ভারতবর্ষে কি করে চালু আছে, ফিলিয়াস 
ক্ষগ শান্তভাবে মন্তব্য করেন। ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিতবোধ করলেও 
তার আচরণে এতটুকু প্রকাশ পায় নি। ‘আশ্চর্য যে, ইংরেজরা এখনও এইসব 
জীর্ণ প্রাচীন প্রথা গুলো বাতিল করতে পারে নি? 

ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গায় সতীদাহের মত বর্বর প্রথার আর অস্তিত্ব 
নেই, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বলেন, “কিন্ত বুন্দেলখণ্ডের বন্য এবং দুর্গম এলাকায় 
সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরভাগে তাই খুন এবং 
ডাকাতির সংখ্যা এত বেশী ৷” 

- হায় রে অভাগা স্ত্রীলোক, পানেপার্তুত বিলাপ করে ওঠে, ‘বেচারাকে 
জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে ।১ 

হ্থ্। তাই করা হবে, জেনারেল বলেন, “কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবা নারীরা 
স্বেচ্ছায় স্বামীর সক্ষে সহমরণে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের জোর করে 
পুড়িয়ে মারা হয় স্বামীর গৃতদেহের উপর ৷” 
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গাইড বলে, “এই মেয়েটিকে যে পুড়িয়ে মারা হবে এ কিন্ত তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ৷” 

__তুমি কি করে জানলে? প্রশ্ন করেন ফগ। 

এ ঘটনা বুন্দেলখণ্ডের প্রত্যেকটি মানুষ জানে। 

_কিন্ত হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি তো এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে না। 
স্তার ফ্রান্সিস বিল্ময় প্রকাশ করেন। 

_ করার উপায় নেই। ওকে আফিং খাইয়ে রাখা হয়েছে। 

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে তারা? 

__পিলাজীর মন্দিরের কাছে। এখান থেকে জায়গাটা দু মাইল দুরে হবে। 
রাতটা সেখানে তাকে আটকে রাখা হবে। কাল তাকে পুড়িয়ে মারা হবে। 

এই কথা বলে মাহুত হাতিটাকে ঝোপের বাইরে নিয়ে এসে একটা শিস 
দিয়ে তার পিঠে চড়ে বসে। ঠিক তখন ফিলিয়ান ফগ স্তার ফ্রান্সিসকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, ‘আমরা যদি ওই হতভাগ্য ্ত্রীলোকটিকে বাচাতে পারতাম in 

__কি বলছেন আপনি! স্তার ফ্রান্সিস চীৎকার করে ওঠেন। 

__আমার হাতে- এখনও বারো ঘণ্টা সময় আছে, ফিলিয়ান ফগ বলেন, 
‘আমি কিছু সময় ওই হতভাগিনীর জন্তে খরচ করতে চাই ।' 

_সত্যি আপনি একজন হৃদয়বান পুরুষ, সপ্রশংস মন্তব্য করেন স্তার 
ফ্রান্সিদ। ] ly 

_কখনও কখনও হষ্টচিত্তে বলেন ফগ, ‘যদি আমার হাতে বাড়তি সময় 
থাকে তখনই কেবল আমি দেখাতে পারি যে আমার হৃদয় আছে।' 


তেরো 

পরিকল্পনা দুঃদাহসিক, বিপদসঙ্ধুল এবং কিছুটা অসম্ভবও। মিস্টার ফগ এক 
বিরাট ঝুঁকি নিতে চাইছিলেন। এর ফল খারাপ হলে, তিনি বন্দী হবেন এবং 
তীর পরিকল্পনাও ভেস্তে যেতে পারে । কিন্তু তবু তিনি সাহসে ভর করে এগিয়ে 
গেলেন। সঙ্গে সহযোগী হিপেবে পেলেন স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমাতিকে । 

পাসেপাতুতিও প্রস্তুত ছিল । তার মনিবের আদর্শ তাকে উদ্ধদ্ধ করল। সে 
বুঝল যে বাইরে উদাসীন বলে মনে হলেও তার মনিবের হৃদয় আছে, আত্মাও। 
মনে মনে নে ভালবেসে ফেলল এই মানুষটিকে । 


৪৩. 


তারপর গাইড রয়েছে । সে এই উদ্ধারপর্বে কি ভূমিক! নেবে? স্তার ফ্রান্সিস 
তার মত জানতে চাইলেন। 

-__অফিনার, গাইড জবাব দেয়, “আমি একজন পার্শা। স্ত্রীলাকটিও তাই । 
আমাকে আপনাদের কাজে লাগান ৷ 

_ উত্তম, হষ্টচিন্তে বলেন ফিলিয়াস কগ। 

গাইড তখন বলে, “কিন্ত আপনাদের জানা দরকার যে আমরা শুধু প্রাণের 
ঝুঁকিই নিচ্ছি না। আমরা যদি বিফল হয়ে গ্রেপ্তার হই। তবে আমাদের 
ভাগ্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । স্থতরাং ভেবে দেখুন ৷ 

_ভেবে দেখেছি, ফগ শান্তভাবে বলেন, “আমার দিদ্ধান্ত অনড় । এখন 
আমাদের কাজের কথা ভাবতে হবে। আমার মনে হয় এ কাঁজের পক্ষে রাতটাই 
প্রশস্ত সময়” | 

= আমিও তাই মনে করি, গাইড বলে। ূঁ 

গাইড এরপর হতভাগিনী স্্রীলোকটির সম্পর্কে কিছু খবর শোনাল। 
স্রালোকটি ভারতীয় এবং অসামান্যা সুন্দরী ৷ পুরোপুরি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা 
এই মহিলা বোদ্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্ঠা। তার চালচলন দেখে তাঁকে 
ইউরোপীয় বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক । তীর নাম আউদা। 

আউদার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বুন্দেলখণ্ডের বুড়ো রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। 
বিয়ের তিন মান পরেই তার স্বামী মারা যান। এরপর তাঁর পরিণাম আশঙ্কা 
করে তিনি পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্ত রাজার আত্মীয়েরা তাকে আটকে 
রাখেন । 

এই বৃত্তান্ত ফিলিয়াস কগ এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙবপ্নকে আরও দৃঢ় করে। 
আলোচনা করে ঠিক হয় যে গাইড হাতিটাকে ঘুরিয়ে পিলাজীর মন্দিরের যত 
কাছে সম্ভব নিয়ে যাবে। 

এর আধ ঘণ্টা পরে হাতি পিলাজীর মন্দির থেকে পাঁচশো গজ দূরে কয়েকটি 
গাছের আড়ালে দীড়ায়। এখান থেকে মন্দিরটি চোখে না পড়লেও গোঁড়া 
ভক্তদের চীৎকার কগ এবং তার সঙ্গীদের কানে আসছিল। 

বন্দিনী আউদারের কাছে পৌছনো যায় কি করে তা নিয়ে আলোচনা হল। 
মন্দিরটি গাইডের দেখা । সে বলল যে, তার ধারণা নিশ্চই তার ভেতরে 
স্বীলোকটিকে আটকে রাখা হয়েছে। নেশাগ্রস্ পুরো দলটি যখন ঘুমে অচেতন 
থাকবে তখনই মন্দিরের ভেতর ঢুকতে হবে। কিভাবে ঢোকা হবে সেটা না 
হয় অনুস্থলে পৌছে ঠিক করা হবে কিন্তু একটা দিদধান্ত সম্পর্কে সবাই একমত 
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হলেন যে স্ত্ীলোকটিকে আজ রাতের মধোই উদ্ধার করতে হবে। কেন না 
দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় তাঁকে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করা 
হবে। তখন আর কোন চেষ্টাতেই তাকে বাচানে! সম্ভব হবে না। 

মিস্টার ফগ এবং তীর সঙ্গীরা রাত্রের জন্যে অপেক্ষা করলেন । সন্ধে ছটাব 
সময় যখন দিনের আলো নিভে গেল তখন গাইড, মিন্টার ফগ, স্তার ফ্রান্সিম 
এবং পাঁদেপাতুর্ত জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলেন | দশ মিনিট চলবার পর তারা 
একটি ছোট নদীর কিনারে এসে পৌছলেন। সেখানে মশালের আলোয় তারা 
দেখলেন যে চন্দন কাঠের চিতা সাজানো রয়েছে। বোঝা গেল এইখানেই 
শব দাহ করা হবে। চিতার ওপর রাজার মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। রাজা 
এবং তাঁর বিধবাকে একই সঙ্গে দাহ করার মতলব ওই উন্মাদদের । মন্দিরটি: 
এখান থেকে প্রায় একশো! হাত দূরে । অন্ধকারে তার আকাশ ছোয়া গম্বুজ 
চোখে পড়ল এখান থেকে । * 

কয়েক প1 এগিরে গাইড থামল। এ- জায়গাটায় তত গাছপালা নেই, 
কয়েকটি মশাল জলছে। মাটির ওপর কয়েকজন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। বোঝাই: 
যাচ্ছে নেশার একেবারে বেহ্‌স অবস্থা তাদের । মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে 
কিন্তু হতাশ হতে হল গাইড এবং তার অনুদরণকারীদের | এখানে বেশ 
কয়েকজন প্রহরী পায়চারী করছে। তাদের হাতে খোলা তরোয়াল। 

_ অপেক্ষা করা যাক, ব্রিগেডিয়ার চাপা স্বরে বললেন, ‘এখন আটটা 
বাজে। হয়ত আর একটু রাত হলে এই প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়তে পারে ।' 

_ এটা ভাল পরামর্শ দিয়েছেন আপনি, গাইড বলে। 

ফগ ও তীর সঙ্গীরা একটা গাছের তলায় গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে 
বসলেন। ৰ - 

এইভাবে মধ্যবাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তীরা। কিন্তু তাতেও অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হল না। প্রহরীরা আগের মতই সজাগ থেকে পাহারা দিতে 
লাগল । বোঝা গেল এভাবে অপেক্ষা, করা তাদের পক্ষে অর্থহীন । 

আর এক প্রস্থ আলোচনার পর এগিয়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন' 
তীরা। মধ্যরাত্রের একটু পরে মন্দিরের পেছনের দেয়ালের কাছে গিয়ে 
পৌছলেন তারা । এ পর্যন্ত কারু সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি । মন্দিরের এদিকটার 
পাহারার কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি । রর 

কিন্ত দেয়ালের কাছাকাছি পৌছনোটাই যথেষ্ট নয়। দেয়ালে একটা ফুটো 
করে ভেতরে ঢুকতে না পারলে কোন লাভ হবে না । সঙ্গে অন্তর বলতে ফগ 
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এবং তার সঙ্গীদের কাছে ছিল ছোট ছুরি । সৌভাগ্য ক্রমে মন্দিরের দেয়ালগুলো 
ইট এবং কাঠের তৈরি যে কারণে তা ছিদ্র করা খুব কঠিন হবে না। 

একটি ইট সরিয়ে দেওয়ার পর অন্যটি সহজেই খুলে নেওয়া গেল। একদিক 
থেকে পার্শী গাইড অন্যদিক থেকে পাসেপাতূর্ত ইট সরাতে লাগল, যাতে অন্তত 
দু ফুট পরিমাণ একটি ফাঁক তৈরি করা যায়। 

কাজ বেশ ভালই এগোচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাতে বাধা পড়ল। আচমকা 
কয়েকজন প্রহরী মন্দিরের সামনের দিক থেকে পেছনে চলে এল যার জন্যে 
গাইড ও পামেপাতু তিকে তাদের কাজ বন্ধ করে লুকিয়ে পড়তে হল। 

এখন এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়! ছাড়া আমরা কি-ই বা করতে পারি, 
ফিসফিস করে বললেন জেনারেল । 
_ দীড়াও,. ফগ বললেন, “আমার কাল দুপুরেও এলাহাবাদ পৌছলে 
চলবে ৷” ৃ 

_কিন্তু এখন মায়াবী শক্তির ওপর ভরসা করতে চান ? স্যার ফ্রান্সিস প্রশ্ন 
করেন, ‘একটু পরেই তো! দিনের আলো ফুটবে ।” . 

_ আমি আশাবাদী । হয়ত শেষ মুহূর্তে কোন শুভ যোগাযোগ ঘটেও যেতে 
পারে। 

জেনারেল অবাক হয়ে ফিলিয়াস ফগের চোখের দিকে তাকান । 

কি চিন্তা করছেন এই স্থিরমন্তিকধ ইংরেজ? ওই নারীকে পুড়িয়ে মারার 
শেষ মূহুর্তে কি ছুটে গিয়ে ছিনিয়ে আনবেন তাকে তীর হত্যাকারীদের কাছ 
থেকে ? 

এটা পাগলামী ছাড়া আর কি। যাই হোক, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে রাজী হলেন স্যার ফ্রান্সিস । গাইড তখন মন্দিরের সামনে যে ফাকা 
জমিটুকু ছিল সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে একটা গাছের তলায় বসে ঘুমন্ত 
প্রহরীদের ওপর লক্ষ্য রাখতে লাগল তাঁরা । 

ইতিমধ্যে পাসেপাতু তের মাথায় একটা দারুণ মতলব খেলে গেছে। প্রথম . 
সেটা ভেবে মনে হয়েছিল সেটা পাগলামী বই কিছু নয়। কিন্ত সেটাই আর 
একবার ভেবে নিয়ে মনে হল চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ! এটাই বোধহয় 
একমাত্র উপায়। আর এই বর্ধরগুলোর সঙ্গে পালা দিতে গেলে একটু চাতুরীর 
আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে দোষের কি আছে? 


আস্তে আন্তে অন্ধকার ফিকে হয়। যদিও পুরোপুরি আলো ফুটতে তখনও 
কিছু দেবী আছে। 
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একে একে প্রহরী এবং দলের অন্য লোকেরা জেগে ওঠে । নতুন করে 
ঢাকের বাজনা, চীৎকার এবং গানের আওয়াজ শোনা যায়। বোঝা গেল 
হতভাগিনী আউদারের জীবন শেষ করে দেওয়ার অশুভ মুহূর্ত উপস্থিত। 

মন্দিরের দরজা খোলা হয়। সিস্টার ফগ এবং স্তার ফ্রান্দিস হতভাগিনী 
আউদাকে দেখতে পান । দুজন যণ্ডামাকা পুরোহিত তাঁকে টেনে হি চড়ে নিয়ে 
আনছে । তারা বুঝতে পারেন যে মেয়েটির নেশার.ঘোর কেটে গেছে। বাচবার 
আশায় অধীর হয়ে সে তার ঘাতকদের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার 
প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 

স্যার ফ্রান্সিন উদ্বেল হয়ে ওঠে। আকস্মিক আবেগের বশে ফিলিয়াস . 
ফগের হাতটা ধরে ফেলে তিনি দেখেন যে, সে হাতে ধরা রয়েছে খোলা 
একটা ছুরি । 

জনতা! এইসময় উত্তেজিত হয়ে ওঠে । মেরেটিকে এইসময় ধরে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। পেছনে পেছনে চলেছে সাধুর দল । ফগ এবং তীর সঙ্গীরা সেই ভীডের 
মধ্যে মিশে গিয়ে তাকে অন্গমরণ করেন । 

কয়েক মিনিটের মধ্যে নদীর ধারে যেখানে চিতা সাজানো [ছল সেখানে 
গিয়ে থামেন তারা । এই চিতার ওপর শোয়ানো ছিল রাজার শবদেহ। তার 


-পাশে নিশ্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছেন তার বিধবা স্্ী। 


চিতার ওপর তেল ঢেলে দিয়ে মশাল জালিয়ে তাতে আগুন ধরানো! হল। 

ঠিক তখন কিলিয়াস ফগ জলন্ত চিতার দিকে ছুটে যেতে চান স্তার ফ্রান্সিস 
এবং গাইড তাঁকে ছু হাতে ধরে আটকে রাখতে চান । কিন্তু হঠাৎ এক ঝটকায় 
তিনি তাদের হাত ছাড়িয়ে সামনে ছুটে যান। 

সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন হয়। আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে জনতা। ভয়ে 


শিহরিত হয়ে অনেকে আছড়ে পড়ে মাটির ওপর । 


সবাই সভয়ে দেখে বৃদ্ধ রাজা মূৰ্তমান দুঃস্বপ্নের মত উঠে দীড়িয়েছেন। 
তার যুবতী স্ত্রীকে বাহুতে ধরে চিতার ওপর থেকে নিচে নামছেন তিনি। 
কুণ্ডসী পাকানো ধোঁয়ার মধ্যে তীর চেহারা আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। 

পুরোহিত সাধুর দল মুহমান হয়ে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।. 


এমন একটা অভাবনীয়, অতিপ্রাকৃতিক দৃষ্ঠ দেখা তাদের পক্ষে অসম্ভব । 
সংজ্ঞাহীন স্্রীলোকটিকে ছু হাতে ধরে সেই অশরীরী নেমে এসে দাড়ায় 


ফিলিয়াস ফগ এবং স্তার ফ্রান্সিস যেখানে দাড়িয়ে আছেন সেইখানে । 
_ চলুন, চটপট এখান থেকে পালানো যাক। 


৪৭ 


পাদেপাতুতিই বলে এ কথা । আর সে-ই ঘন ধোঁয়ার আড়ালে চিতাঁর ওপর 
গিয়ে দীড়িয়েছিল। পামেপাতুর্তই অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
স্বীলোকটিকে বাচিরেছে। পাসেপার্তু তই নিখুত অভিনয়ের সাহায্যে এতগুলি 
লোকের মধ্যে প্রচণ্ড ত্রাস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। 

চোখের নিমেষে চারজন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েন । হাঁতি চারজনকে নিয়ে 
ক্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। কিন্ত একটু পরেই পেছনে হৈ-টচ, সোরগোল এমন 
কি বন্দুকের একটি গুলি যখন ফিলিয়াস ফগের টুপি ভেদ করে যায় তখন বোঝা 
গেল যে ওদের চালাকি ধরা পড়ে গেছে। 

পাঁসেপাতু তের চাতুরী ধরতে অপর পক্ষের খুব বেশী দেৱী হয়নি। কেন 
না শ্রীমতী আউদাকে নিয়ে নে চম্পট দেওয়ার পর রাজার শবদেহ চিতার ওপর 
পড়েছিল । ভয়ের ঘোর কাটিয়ে পুরোহিতরা বুঝলেন যে তাদের বোকা বানিয়ে 
তাদের রাজার পত্বীকে অপহরণ করা হয়েছে। & 

তখনই তারা জঙ্গলের মধ্যে ছুটলেন। প্রহরীরাও গেল তাদের সঙ্গে । বন্দুক 
ছোড়া হল ফিলিয়াস কগের দলকে লক্ষ্য করে। কিন্ত অল্পক্ষণের মধ্যে 


অপহরণকারীরা বন্দুকের গুলী এবং ধনুকের তীরের আওতা থেকে অনেক দুরে: 
চলে গেছে। 


চৌদ্দ 


বললেন, ‘সাবাস !' এই সামান্য কথাটি যে পাদেপাতু 
িচ্চপ্রশ সার চেয়ে বড় তাতে সন্দেহ, নেই। জবাবে পাসেপাতু্ত যথার্থ 
বিনয়ের সঙ্গে বলল যে এর সব ক্তিত্ব তার মনিবের প্রাপ্য । অসহায় রমণীটিকে 
উদ্ধার করার কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেছিলেন। নে শুধু একটা ছেলেমাহুষী 
কল্পনাকে কাজে লাগিয়েছে মাত্র। 


এদিকে যুবতী বিধবাটি কিন্ত বুঝতেই পারছিলেন না কি ঘটছে। বাইরে 


যাওয়ার পোষাক পরে একটি হাওদায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন তিনি 
তখন । 


$৮ 


ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাতি তখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে । পিলাজীর 
মন্দির ছেড়ে আসার এক ঘণ্টা পরে সে সমতলভূমি দিয়ে হাটছিল। সাতটার 
সময় একবার সে বিশ্রাম নিতে থামে । স্ত্রীলোকটির ঘোর তখনও কাটেনি । 
গাইড তাকে জল এবং ব্রাণ্ডি পান করানোর পরেও তিনি আচ্ছন্নের মত পড়ে 
রইলেন। 

কিন্তু ভ্রীলোঁকটির জ্ঞান ফেরানোর থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্তার ফ্রান্সিস 
বেশী উদ্দিগ্ন হলেন। তিনি ফিলিয়া ফগকে বললেন যে শ্রীমতী আউদা যদি 
ভারতবর্ষে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে আবার যে এই ছুরাচারদের খপ্পরে পড়বেন 
না সে নিশ্চয়তা নেই। এই গোড়া ধার্সিকের দল ছড়িয়ে আছে সারা দেশে 
এবং মাদ্রাজ, কলকাতা বা বোম্বাই যেখানে হোক ঠিক তাকে পাকড়াও করতে 
সক্ষম হবে। এককথায়, এই যুবতী যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে না যায় তাহলে তার 
জীবন কিছুতে নিরাপদ হবে না। ফগ বললেন যে তিনি বিষয়টি ভেবে 
দেখবেন। 

দশটা নাগাদ গাইড জানাল যে এলাহাবাদ স্টেশন আর বেশী দূরে 
নেই। 

ফিলিয়াস ফগ হিসেব করে দেখলেন যে কাল অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর দুপুরে 
হংকং-এর জন্যে যে গ্রামার ছাড়বে তা ধরার জন্যে তীর হাতে যথেষ্ট সময় রয়ে 
গেছে। 

এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছে শ্রীমতী আউদাকে স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে বসানো 
হল। পাসেপাতুর্তকে পাঠানো হল তার জন্যে শাড়ি, গায়ের শাল ইত্যাদি 
কিনে আনার জন্যে । 

এলাহাবাদকে একটি পবিত্র শহর বলে গণ্য করা হয় কেন না এটি গঙ্গা ও 
যমুনা ছুটি পুণ্যসলিলা নদীর লঙ্গমন্থলে অবস্থিত। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে 
তীর্থযাত্রীরা এই শহরে আসে । রামায়ণের কাহিনী অন্ুপারে গঙ্গার উৎপত্তি 
স্বর্গ থেকে ; ব্রহ্মার করুণায় এই নদী অমর্ত্যলোক থেকে নেমে এসেছে মর্তে। 

কেনাকাটা করতে করতে পাসেপাতুর্তি শহরটি দেখে নেওয়ার সুযোগ পায়। 
শহরের এক প্রান্তে রয়েছে একটি বিশাল দুর্গ এখন যেটিকে সরকারী জেলখানা 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক বৃদ্ধ ইহুদীর একটি পুরনো জিনিসের দোকানে 
পাসেপাতুর্ত পঁচাত্তর পাউণ্ড দামের নানারকমের পোশাক সওদা করে হষ্টচিত্তে 
ফিরে আসে স্টেশনে |. 

ভ্রীমতী আউদা ততক্ষণে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এতক্ষণে তাকে সকলে 


Ba 


এ্যারাউণ্ড দি ওয়াল্ড _৪ 


ভালভাবে দেখবার স্থযোগ পেল। অন্য ভারতীয় নারীর চোখে যে নম্র সৌন্দর্য 
তার সুন্দর চোখ ছুটিতেও তা পুরোপুরি বিরাজ করছে। মহিলা যে কাব্যে বণিত 
রূপসীদের মতই অনামান্া সুন্দরী দিনের আলোয় তাকে দেখে তা বুঝতে 
অস্থবিধে হল না। 

শুধু সৌন্দ্ধের দিক থেকেই যে বুন্দেলখণ্ডের রাজার বিধবা পত্রী অতুলনীয় 
ছিলেন তা নয়, তীর ইংরেজি উচ্চারণও স্পষ্ট ও নিখু'ত। গাইড ঠিকই বলেছিল 
যে তিনি ইংরেজি শিক্ষায় স্থুশিক্ষিতা। 

ইতিমধ্যে ট্রেন এলাহাবাদ ছাড়ার সময় হয়েছে। পার্শা গাইভ তাঁর 
পারিশ্রমিকের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফিলিয়াস ফগ চুক্তিমত তাঁকে তার 
প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিলেন । একটি পয়সাও তাঁর থেকে বেশী দিলেন না দেখে 
পাসেপাতুতি অবাক হল। পিলাজীর মন্দিরে বেচারী তার জীবনের ঝুঁকি 
নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। পাসেপাতু্ত খুব আশা করেছিল যে তার মনিব এই 
সাহসী তরুণকে তার পাওনার অতিরিক্ত কিছু টাকা! দিয়ে পুরস্কৃত করবেন । 

হাতিটাকে নিয়ে যে কি করা হবে সে একটা সমস্তা বটে । এত টাকা দিয়ে 
কেন! হাতিটা না কোথাও রাখার ব্যবস্থা করা যায়, না যায় তাকে বিক্রী করা। 

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু খুব সহজেই এর সমাধান করে ফেললেন । 

গাইডকে ডেকে তিনি বললেন, 'পারশী, তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ। 
আমি কাজের মজুরি দিয়েছি কিন্তু কর্তব্যবোধের মূল্য এখনও দিই নি। এই 
হাতিটা তুমি নাও। আজ থেকে এটি তোমার ৷ 

গাইডের চোখ দুটি উজ্জল হল। ‘আপনি আমাকে রাজার ওঁশর্ধ দান 
করলেন, বলল সে। 


_এ খুব ভাল ব্যবস্থা হল, পাসেপাতুত বলল, তারপর সে কিয়ৌলীকে 
তার প্রিয় খাদ্য চিনির তাল খাওয়াতে লাগল। 


একটু পরেই গাইডকে বিদায় জানিয়ে সকলে গাড়িতে উঠলেন। ট্রেন 
এখন ছুটেছে বেনারসের দিকে | | 

এখন শ্রীমতী আউদা সম্পূর্ণ সুস্থ । নিজেকে ইউরোপীয় পৌশাকে ও 
অপরিচিত মানুষদের মাঝখানে দেখে তাঁর বিশ্বয়ের সীমা রইল না। 

তার সঙ্গীর৷ তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত হার্দ্য ব্যবহার করলেন। ব্রিগেডিয়ার 
জেনারেল তাকে আনম্ুপূৰিক সব ঘটনা জানালেন। 

ধারা তার জীবন রক্ষা করেছেন শ্রীমতী তার অজন ধন্যবাদ জানালেন । 
সুনে যত না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তিনি, তীর নীরব চোখ ছুটি তা প্রকাশ 
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করল *আরও বেশীমাত্রায় । তারপর যখনই তিনি মনে করলেন যে এদেশে 
‘যেখানেই তিনি যান তাঁকে যারা বন্দী করেছিল তারা সেখানেও তাকে বিপদে 
ফেলতে পারে তখনই আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি । 

ফগ তার মনের অবস্থা বুঝলেন । তিনি প্রস্তাব করলেন যে তিনি তাকে 
হংকং নিয়ে যেতে চাঁন এবং যতদিন না এই বিশ্রী ব্যাপারটার জের মেটে ততদিন 
তিনি সেখানেই থাকতে পারেন৷ 

শ্রীমতী আউদা এতে রাজী হলেন। হংকংয়ে তার এক পাশা আত্মীয় 
থাকেন। তিনিও শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী। ভদ্রমহিলা স্বচ্ছন্দে তার 
কাছে গিয়ে উঠতে পারেন। 

দুপুর সাড়ে বারোটায় ট্রেন বেনারস স্টেশনে গিয়ে থামে। ব্রাহ্মণদের 
উপাখ্যানে বলে যে বেনারমের পূর্বনাম কাশী। প্রাচীন কাশী নগর আগে নাকি 
শৃন্তে অবস্থান করত। কিন্তু এখনকার বেনারস শহরটি যে মাটির ওপরেই 
অবস্থিত তা পাসেপাতুর্ত নিজের চোখেই দেখতে পায়। ৰ 

স্তার ফ্রান্সিনকে এখানেই নামতে হবে। যে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিনি 
মিলিত হতে যাচ্ছেন তাঁরা এই শহরের উত্তরেই তাদের ছাউনি । বিদায় নেওয়ার 
সময় স্যার ফ্রান্সিস ফিলিয়াদ ফগকে তীর শুভেচ্ছা জানান এবং এই আশা প্রকাশ 
করেন যে তিনি যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তার পরিকল্পিত যাত্রা শেষ করতে 
পারেন। শ্রীমতী আউদা গভীর আত্তরিকতার সঙ্গে স্তার ফ্রান্সিপকে বিদায় 
অভিনন্দন জানান। তারপর পাদেপাতুর্তের সঙ্গে করমর্দন করে ব্রিগেডিয়ার 
জেনারেল চলে যান স্টেশনের বাইরে । 

বেনারস ছেড়ে ট্রেন এখন গাঙ্গেয় উপত্যকার বিহার প্রদেশের মধ্যে দিয়ে 
চলেছে। ট্রেনের জানল! দিয়ে সুন্দর প্রারুতিক দৃশ্য জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়, 
যব ও গমের ক্ষেত এবং পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলি চোখে পড়ছে । আরও চোখে পড়ছে 
নদীতে গান করতে আসা বৃহৎ ঝুঁজবিশিষ্ট ঝাড় ও হাতির পাল। 


চকিতে এইপব দৃশ্য দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। যাত্রীরা দেখেন 


বেনারদের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ইতিহাস-বিখ্যাত চুণীর দুর্গ, গঙ্গার তীরে 


লর্ড কর্ণওয়াসিসের কবরখানা, পানা, মুঙ্গের এবং অন্যান প্রসিদ্ধ শহর । 
তারপর রাত নেমে আসে এবং জঙ্গল ও বাঘ ভালুক ও অন্যান্য হিংস্র জন্বর 
গর্জনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে ট্রেন। রাতের অন্ধকারের মধ্যে বাংলা পেরিয়ে 
যায় বলে যাত্রীরা গৌড়ের বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ, বাংলার প্রাক্তন রাজধানী 
সুিদাবাদ, বর্ধমান, হগলী বা চন্দননগর কোন শহরই দেখতে পান না। 


৫১ 


অবশেষে সকাল সাতটায় ট্রেন এসে পৌছয় কলকাতা । হংকং যাওয়ার 
জাহাজ দুপুরের আগে বন্দরে ভিডবে না। ফিলিয়াস ফগের পময়ন্থচীর অতিরিক্ত- 
পীঁচ ঘণ্টা সময় এখনও তার হাতে রয়ে গেছে। 

তার সময়স্থচী অনুসারে তীর কলকাতা পৌছানোর কথা পঁচিশে অক্টোবর, 
লণ্ডন ছাড়বার তেইশ দিন পরে। নির্দিষ্ট দিনেই সেখানে পৌছলেন তিনি | 
দুর্ভাগ্যবশত লণ্ডন এবং বোষ্বাই যাওয়ার পথে যে দু দিন তিনি এগিয়েছিলেন সে. 
সময় তার নষ্ট হয়েছে ভারতবর্ষে । কি কারণে এবং কি কাজে এই সময় নষ্ট হয়েছে 
তা আমরা জানি যদিও ফিলিয়াদ ফগের এ জন্যে লেশমাত্র অনুতাপ ছিল না । 


পনেরো 


ট্রেন স্টেশনে থামার পর প্রথম পাসেপাতুর্ত কামরা থেকে নামে। তার 
পেছন পেছন নামলেন ফিলিয়াস ফগ। মিস্টার ফগ ঠিক করেছিলেন যে স্টেশন. 
থেকে মোজা বন্দরে গিয়ে হংকংগামী জাহাজ ধরবেন। শ্রীমতী আউদাকে 
হংকং-এ থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি। 

মিল্টার ফগ স্টেশন থেকে বাইরে বেরুতে যাবেন ঠিক সেই সময় একজন 
পুলিস তার পথরোধ করে বলল, “আপনি ফিলিয়াস ফগ ? 

_আজ্ে হ্যা। 

এই লোকটি কি আপনার ভৃত্য ? 

_হ্যা। 

আপনারা ছুজনে দয়! করে আমার সঙ্গে আস্থন ৷ 

মিষ্টার ফগ যে অবাক হয়েছেন এমন কোন ভাব প্রকাশ করলেন না 
প্রত্যেকটি ইংরেজদের মত তিনি আইনের নির্দেশ মেনে চলতে পছন্দ করেন। 

_এই যুৱতী কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন? প্রশ্ন করলেন তিনি। 

_হ্যা পারেন। 

একটি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে উঠলেন তারা । বেশ খানিকটা পথ চলার 
পর গাড়িটি একটি বিচারালয়ের সামনে গিয়ে দাড়াল। 

সাড়ে আটটার সময় জজ ওবেদিয়ার এজলাসে আপনাদের হাজির করা 
হবে, ফিলিয়াম ফগ এবং তীর সঙ্গীদের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে পুলিস কর্মচারীটি 
এই কথা বলল। চলে যাওয়ার আগে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে.। 
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_তার মানে ! ধপ্‌ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলে উঠল পাসেপাতুতি, 
“আমাদের বন্দী করা হল!” 

শ্রীমতী আউদা আবেগের সঙ্গে মিন্টার ফগকে বললেন, ‘দেখুন আমাকে 
উদ্ধার করেছিলেন বলেই আপনাদের এভাবে বিপদে পড়তে হল। দয়া করে 
আমায় ছেড়ে দিন৷” 

ফগ বললেন যে সেটা সম্ভব নয় । আর তাছাড়া তিনি বিশ্বাসও করেন না যে 
শ্রীমতী আউদাকে উদ্ধার করেছেন বলেই তাদের এভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
নিশ্চয় স্থানীয় প্রশাসনের কোন ভুল হয়েছে। যাই হোক, শ্রীমতী আউদাকে 
মাঝপথে ফেলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। তাকে নিশ্চয় তিনি হংকং নিয়ে 
ন্াবেন। 

_ কিন্ত জাহাজ যে দুপুরবেলাই ছেড়ে যাবে, হুজুর, বলে পাসেপাতুতি। 

_ছুপুরের আগেই আমরা জাহাজে উঠতে পারব, সব অবস্থাতেই যিনি 
বীরস্থির সেই ফিলিয়াস ফগ বলেন। 

সাড়ে আটটার সময় ঘরের দরজা খোলা হল। সেই পুলিস অফিসারটি আবার 
“বরের ভেতর এলেন । বন্দীদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি । এটা আদালত" 
কক্ষ, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দু রকম লোকের ছোটখাট ভীড় সেখানে। 

মিষ্টার ফগ শ্রীমতী আউদা এবং পাসেপাতুতিকে হাকিমের আসনের সামনে 
একটি বেঞ্চে বসানো হল। 

একটু পরে জজ ওবেদিয়া এজলাসে ঢুকলেন । আসন গ্রহণ করার পর তিনি 
বললেন, প্রথম মামলাটি হাজির করা হোক [lk 

__ফিলিয়াস ফগ, হাক দেন কেরানী। 

._হাঁজির, ফিলিয়াস কগ উঠে দাড়ান। 

__পাসেপাতুতি' ? 

_ হাজির, জবাব দিল পাসেপাতুতি। 

_ উত্তম, জজ বললেন, “ছুদিন কারাবাদের দ 

কিন্ত আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা 

__তা এখনই জানানো হবে, জজ বলেন 


দেন, 'অভিযোগকারীদের হাজির করা হোক !' 
আদালতের একধারের একটি দরজা খোলা হল! তিন জন পুরোহিত 


প্রবেশ করলেন। 


ও দেওয়া হল আপনাদের i 
কি? অধৈর্ধভাবে বলে ওঠে 


। তারপর তিনি কেরানীকে হুকুম 
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_ আরে, পালেপাতুত বিড় বিড় করে বলে, ‘এরাই তো শ্রীমতী আউদাকে 
পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন” 

এখন কেরানী উচু গলায় অভিযোগপত্রটি পড়ে জজকে শোনায় । যার মূল" 
কথা হল মিন্টার ফগ এবং পাসেপাতুত ব্রাহ্মণদের একটি ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা 
নষ্ট করে গুরুতর অপরাধ করেছেন। 

_আপনারা আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তা শুনলেন, বিচারক মন্তব্য 
করেন। 

_-আজ্ডে হ্যা, মিস্টার ফগ তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "আর আমি 
তা স্বীকারও করে নিচ্ছি। আর আমি এ-ও আশা করি যে এই তিনজন 
পুরোহিতও স্বীকার করবেন পিলাজীর মন্দিরে তীরা কি অপকর্ম করতে. 
যাচ্ছিলেন!” 

পুরোহিতরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকান । মিস্টার ফগের বক্তব্য 
তাদের বোধগম্য হয় নি বলেই মনে হল। 

ঠিক, পাসেপাতু্তি লাফিয়ে ওঠে, 'পিলাজীর মন্দিরে এরা একজনকে 
জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন ৷ 

_পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল, বিচারকও বেজায় অবাক হয়েছেন বলে মনে 


হয়, “কি বলছেন কি আপনারা? এই বোম্বাই শহরে কে কাকে পুড়িয়ে মারতে 
চাইবে 1” 

বোম্বাই ! এবার পাসেপাতু তের অবাক হওয়ার পালা। 

হ্যা তাইতো! আমরা পিলাজীর মন্দিরের কথা বলছি না, বলছি 
বোস্বাইয়ের মালাবার মন্দিরের কথা । 


মার এই ঘে, প্রযাণস্বরূপ একজন অপরাধীর একজোড়া জুতো মহামান্য 
আদালতের সামনে হাজির করা হল, এই কথা বলে একজোড়া জুতো বিচারকের 
টেবিলের সামনে রাখলেন কেরানী। 


_ আমার জুতো! সঙ্গে সঙ্গে চেচিয়ে ওঠে পাসেপাতুর্ত। 
আর ওই জুতোজোড়া দেখামাত্র মনিবও ভৃত্যের কাছে 
হয়ে যায়। দুজনেই বোদাইয়ের ঘটনা ভুলে গিয়েছিলেন । এখন আর বুঝতে 
বাকি থাকে না যে সেখানকার মন্দিরে পাসেপাতু তের অনধিকার প্রবেশের 
জন্যেই তাদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। 
আসলে এটা ফিক্সের চত্রাস্ত। তিনি বুঝেছিলেন যে এইভাবে জাল বিস্তার 
করলে তিনি ফিলিয়াস ফগকে কিছুক্ষণের জন্তে আটকাতে পাঁরবেন। তাই, 


সব রহস্ত পরিফার- 


মালাবার হিলসের পুরোহিতদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে তাদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ 
পাইয়ে দেওয়ার আশ্বীস দিয়ে তিনি পরের ট্রেনেই তাদের রওনা করে দিয়েছিলেন 
ফগের দলবলের পেছন পেছন । এদিকে শ্রীমতী আউদাকে উদ্ধার করতে হল 
বলে ফিলিয়াস ফগদের পথে দেরী হয়। এদিকে ফিক্স এবং পুরোহিতের দল 
আগে পৌঁছে যায় কলকাতা । ফিলিয়াদ ফগ তখনও কলকাতা পৌছন নি 
দেখে ফিক্স নিদারুণ মুষড়ে পড়েন । পরের দিন স্টেশনে এসে তিনি যখন এদের 
ট্রেন থেকে নামতে দেখেন তখন অবশ্য তার আনন্দের সীমা থাকে না। তখনই 
একজন পুলিস পাঠিয়ে তিনি এঁদের গ্রেপ্তার করান। এই হল ফিলিয়াস ফগ ও 
তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বকাহিনী । 

পাসেপাতু্তি যদি এই বিচারের ব্যাপার নিয়ে কম উত্তেজিত থাকত তাহলে 
দেখতে পেত যে আদালতের এক কোণে বসে রয়েছেন প্রযুক্ত ফিক্স ধার সঙ্গে 
তার দেখা হয়েছে বোম্বাই এবং সুয়েজে। বেচারা ফিক্স | ফিলিয়াস ফগের 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এখনও তীর হাতে আসেনি । 

_ তাহলে অপরাধ আপনারা স্বীকার করছেন? গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস 
করেন বিচারক । 

__ আজ্ঞে হা। ধর্মাবতার, সবিনয়ে উত্তর দেন ফগ। 

__তাঁহলে ইংরেজ সরকারের আইন যা ভারতবর্ষের সব লোককে সমানভাবে 
তাঁদের ধর্চর্চা করার স্থঘোগ দেয় সেই অনুসারে আমি পাসেপাতুতি যে মলাবার 
হিল্সের পবিত্রতা নষ্ট করেছে তাকে পনের দিনের কারাদণ্ড এবং তিনশো 
পাউণ্ড জরিমানা দেওয়ার আদেশ দিচ্ছি। 

__তিনশো পাউণ্ড! চেঁচিয়ে ওঠে পাসেপাতুতি। 

_চুপ ! ধমক দিয়ে ওঠে পেয়াদা। 

_ আর যদিও মনিব এবং ভৃত্য ষড়যন্ত্র করে এই অপরাধ করেছে এমন 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি তবু যেহেতু মনিব সবসময়ই তার ভূতোর কাজের 
জন্যে দায়ী তাই আমি মনিব ফিলিয়াস ফগকে আট দিনের কারাদণ্ড ও একশো 
পাউণ্ড জরিমানা করলাম। কেরানী, পরের মামলা হাজির করো। 

পাসেপাতু তের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এই কারাদণ্ডের আদেশে 
তার মনিবের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কুড়ি হাজার পাউণ্ডের বাজিতে তার 
মনিবের হার হল এটা ধরেই নেওয়া যায়। আর এটা হল কেবল তার মূর্খামির 
জন্েই। সে যদি ওই অভিশপ্ত মন্দিরে না যেত তবে এমন অঘটন কিছুতেই 


ঘটত না। 


৫৫ 


কিন্ত অদ্ভূত মানুষ এই ফিলিয়াস ফগ ৷ বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা শুনে তার মধ্যে 
চাঞ্চল্যের লেশমাত্র দেখা গেল না। কিন্তু যেই কেরানী পরের মামলাটি হাজির 
করতে যাবে এমন সময় তিনি উঠে দাড়িয়ে বললেন, ‘আমি জামিন নিতে চাই |” 

_আপনার সে অধিকার আছে, জবাব দেন বিচারক । 

ফিক্সের মনে হয় তীর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা তরল বরফের স্রোত নেমে 
যাচ্ছে থেন। তারপর তিনি শুনতে পান বিচারক বলছেন, ‘যেহেতু মিস্টার ফগ 
এবং পাসেপাতুতি সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তি তাই তাদের জন্তে এক হাজার পাউণ্ড 
করে জামিন ধার্য করা হল 

আমি তাই দেব, মিস্টার কগ বললেন। 

তারপর পাসেপাতুতের হাত থেকে তীর ব্যাগটা নিয়ে তিমি তার ভেতর 
থেকে ছু হাজার পাউগ্ডের নোট বার করে কেরানীর টেবিলের ওপর রাখলেন। 


_দপডাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হলে এ টাকা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, 
বিচারক বললেন। 


এসো, বলে ফিলিয়াস কগ পাসেপাতু তের হাত ধরেন। 

কিন্ত ওরা আমাকে আমার জুতোজৌোড়া অন্তত ফিরিয়ে দিক, ক্ষোভের 
সঙ্গে বলে ওঠে পাসেপাতুত। 

জুতোজোড়া ফিরে পেয়ে সে বেজায় খুশি। আহলাদে গদগদ হয়ে বলে, 
‘এর এক-একটার দাম এক এক হাজার পাউণ্ড ৷ 

তিনজনে বেরিয়ে যান আদালত থেকে । ওদের গতিবিধি জানবার জন্তে 
ফিব্স গুদের পেছু নেন। 

সিস্টার ফগ তখনই একটা ভাড়া গাড়ি ডাকিয়ে তার সঙ্গীদের নিয়ে তাতে 
উঠে বসেন। ফিক! ছোটেন পেছু পেছু। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিলিয়াঁস ফগের 
গাড়ি বন্দরে পৌঁছে যায়। 

বন্দর থেকে আধ মাইলটাক দূরে রেঙ্গুন জাহাজ দাড়িয়ে আছে। এগারোটা 
বাজে। দূর থেকে ফিল্স দেখেন গাড়ি থেকে নেমে মিস্টার ফগ তার সঙ্গীদের 


নিয়ে একটি নৌকায় চড়ে বললেন । রাগে এবং বিরক্তিতে অস্থির গোয়েন্ামশাই 
মাটিতে পা ঠুকলেন। 


_ব্দমাস, চেঁচিয়ে ওঠেন ফিক্স, ‘ফের পালাল। দু হাজার পাউণ্ডের মায়া 


শেষ পর্বস্ত কিছু থাকবে বলে মনে হয় না আমার ৷? 
৫৬ 


ফিক্মের একথা বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। লণ্ডন ছাড়ার পর থেকে গাড়ি 
ভাড়া, হাতি কেনা, জামিন ইত্যাদি বাবদ ফিলিয়াস ফগ এ পর্যন্ত পাচ হাজার 
পাউণ্ড খরচা করে বসে আছেন। 


ষোল 


চার হাজার অশ্বশক্তি বিশিষ্ট “রেঙ্গুন? জাহাজটির ওজন ১৭৭ টন। জাহাজটি 
দ্রতগতিসম্পন্ন হলেও মঙ্গোলিয়ার মত আরামদায়ক ব্যবস্থা এতে নেই। 

এই জাহাজে ভ্রমণের কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীমতী আউদা৷ ফিলিয়াস ফগকে 
আরও ভালভাবে জানতে পারলেন। তীর প্রাণ রক্ষা করার জন্য ভদ্রমহিলা 
মিস্টার ফগের প্রতি তীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোনরকম কার্পণ্য করেননি । 
এরই মধ্যে পাসেপাতু্ত তাকে জানিয়েছিল কেন তার মনিব এইভাবে এক দেশ 
থেকে আর এক দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । শুনে শ্রীমতী আউদা মৃদু হেসেছিলেন 
এবং কামনা করেছিলেন যে তীর মুক্তিদাতার যেন এই বাছিতে কোনরকমেই 
হার না হয়। 

খুবই অনুকুল আবহাওয়ার মধ্যে *রেঙ্ুনের? যাত্রা শুরু হয়েছিল। 
বঙ্গোপসাগরের নিম্নভাগ জাহাজের অগ্রগতির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল। 
অনতিবিলম্বে রেঙ্গুন থেকে বিশাল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ চোখে পড়ল । জাহাজ 
তীরের বেশ কাছ দিয়েই যাচ্ছিল। দ্বীপের বাসিন্দা অসভ্য পাপুয়াদের অবশ্য 
জাহাজ থেকে দেখা গেল না। মন্ত্তজাতির মধ্যে তাঁরা প্রকৃতই খুব নিয়গোত্রের, 
যদিও তাদের যে নরখাদক বলা হয় পেটা ঠিক নয়। 

জাহাজ থেকে দীপের দৃশ্য খুবই মনোরম দেখাল। দ্বীপের সামনের অংশে 
তাল, বাশ, সেগুন ইত্যাদি গাছের ঘন জঙ্গল আর পেছনে রয়েছে পাহাড়ের 
আকাবাকা রেখা । তীরের কাছে বাঁকে ঝীকে উড়ছে সোয়ালো পাখি, যাদের 


বাসা চীনাদের এক প্রিয় খাদ্য । কিন্তু এইসব বিচিত্র দৃশ্য দূরে সরে গেল এবং 


‘রেঙ্গুন’ মালাক! প্রণালী দিয়ে এগিয়ে গেল চীনা উপসাগরের দিকে ! 
বাধ্য হয়ে এদের নতুন করে পিছু ধাওয়া 


এই যাত্রায় বেচারা ফিক্স যাকে 
করতে হচ্ছিল কি করছিলেন? কলকাতা ছাড়ার সময় তিনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যেন তাকে হংকংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । 
- পানেপাতু তের নজর এড়িয়ে তিনি ‘রেঙ্গুন’ উঠতে পেরেছিলেন এবং তাঁর আশা 
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ছিল যে যাত্রা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন । 
বাস্তবিক পক্ষে তার সন্দেহ উদ্রেক না করে জাহাজে থাকা অস্বস্তিকর, কেন না 
সে জানে ফিন্সের এখন বোস্বাই থাকার কথা । কিন্ত তবু এই সরল ফরাসীটির 
সঙ্গে নতুন করে আলাপ করার ইচ্ছে তার হয়েছিল। কেন? তা আমরা এখনই 
জানতে পারব। 

ফিক্সের সমস্ত আশা এখন হংকং শহরকে ধিরে । কেন না সিঙ্গাপুরে জাহাজ 
অল্পক্ষণই থামবে এবং সেখানে কাজের কোন সৃযোগই পাওয়া যাবে না। 
ডাকাতটাকে যে করে হোক হংকং-এই গ্রেপ্তার করতে হবে তা না হলে সে 
বরাবরের মত চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়বে। 

বাস্তবিকপক্ষে হংকং ইংরেজদেরই এলাকা এবং তাঁদের সাম্রাজ্যের 
একেবারে প্রাস্তদীমায় এর অবস্থান। হংকং-এ যদি ফিক্স গ্রেপ্ারী পরোয়ানা 
হাতে পান তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফগকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করবেন। কিন্ত 
হংকং-এর পরে আর একটি মাত্র পরোয়ানায় তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না I 
তখন ভিন্ন দেশের পরোয়ানাও দরকার হবে। এইসব বাঁধা এবং অস্থবিধের 
স্থযোগ নিতে চাইবে ডাকাতটা। স্থতরাং হংকং-এই শেষ স্থযোগ পাওয়া যাবে 
তাকে গ্রেপ্তার করার নইলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। 

কেবিনে বসে দীর্ঘসময় ধরে ফিক্স এইরকম চিন্তা করছিলেন। ফিক্স ঠিক 
করলেন যে যদি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কোন কারণে হংকং-এ না পাওয়া যায় তবে 
থে করে হোক ফগের যাত্রায় বির ঘটিয়ে তার দেরী করিয়ে দিতে হবে। আমি 
বোম্বাই এবং কলকাতায় ব্যর্থ হয়েছি, ফিল্প নিজের মনে বলছিলেন, “যদি 
হংকংএও বিকল হই তবে আমার সুনামের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না । ফিক 
আরও ঠিক করলেন যে, পাসেপাতুতিকে সব কিছু খুলে বলবেন। ফিলিয়াস 
ফগের আসল পরিচয় জানার পর নিশ্চয় পাসেপাতু্ত একজন ব্যাঙ্ক ডাকাতকে 
গ্রেপ্তার করতে তাঁকে সাহায্য করবে। ২ 

্রমতী আউদাকে এই দলটির সঙ্গে দেখে ফিল্পু এক নতুন সমস্তায় পড়লেন । 
কে এই মহিলা? কোন ঘটনাচক্রে ইনি ফগের সঙ্গিনী হলেন? গুদের মধ্য 
নিশ্চয় সাক্ষাৎ ঘটেছিল বোম্বাই এবং কলকাতার মধ্যে । কিন্তু ঠিক কোন 
জায়গায়? নিছক আকস্মিকভাবে ওঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছে নাকি এটা পরিকল্পনা 
আগে থেকেই করা ছিল? ফিক্সের সন্দেহ হয় যে নিশ্চয় ফগ এই হুন্দরী 
মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন । এ ভাবনা মনে উদয় হওয়! মাত্র ফিব্স 
ঠিক করেন যে ব্যাঙ্ক লুঠ এবং নারী অপহরণ এই ছুই অভিযোগে তিনি হংকং-এ . 
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ফগকে এমন মোক্ষমভাবে পাকড়াও. করবেন যে বাছাধন আর পালাতে পথ 
পাবে না। 

এখন দরকারী কাজ হল যে ‘রেঙ্গুন’ বন্দরে নোঙ্গর করার আগেই 
কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কে অবহিত করা এবং এ কাজ করা কঠিন হবে না। কেন 
না হংকং পৌঁছনোর আগে জাহাজ সিঙ্গাপুরে থামবে এবং হংকং-এর সঙ্গে 
সিঙ্গাপুরের টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে যার মাধামে খবর পাঠাতে 
কোন অস্থবিধে হওয়ার কথা নয়। 

কিন্তু এ কাজ করার আগে ফিন্স চাইলেন পাসেপাতু তের সঙ্গে কথা দেরে 
নিতে। এখন আর নিজের পরিচয় গোপন করার কোন অর্থ ই হয় না। আর 
সময়ও বেশী নেই । আজ তিরিশে অক্টোবর । কাল জাহাজ সিঙ্গাপুরে নোঙ্গর, 
করবে। 

ফিক্স তাঁর কেবিন ছেড়ে ডেকে এলেন । পাসেপাতুর্ত তখন ডেকের ওপর' 
বেড়াচ্ছিল। ফিল্স পা চালিয়ে তার কাছে গিয়ে বললেন, ‘আরে, তুমি এই 
জাহাজে!’ 

_ এলিয়ে ফিন্স আপনি ! পাসেপাতুর্ত আকাশ থেকে পড়ে। ‘আপনার 
সঙ্গে বোদ্বাইয়ে আমার দেখা হয়েছিল । এখন দেখি আপনি হংকং চলেছেন! 
আপনিও পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন নাকি ? 

__না, না, ফিক্স ব্যস্ত হয়ে বলেন, ‘আমি কয়েকদিনের জন্যে হংকং-এ' 


যাচ্ছি! . 
সবিন্ময়ে পাসেপাতুর্ত বলে, ‘কিন্তু কলকাতা ছাড়ার পর তো আপনাকে 


জাহাজে দেখিনি আমি ৷’ 
_ আমি সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম । সারাক্ষণ কেবিনেই 


থাকতাম, একটু থেমে ফিন্স জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনার মনিব ফিলিয়াস ফগ 


কেমন আছেন? 

_ দিব্যি সুস্থ আছেন 
পাসেপাতুর্ত সহর্ধে বলে, ‘আমরা এখন এ 
ফক্স, আপনি বোধহয় জানেন না থে এখন 
মহিলাও আছেন ।” 

__ তরুণী মহিলা ! আকাশ থেকে পড়েন ফিন্স। 

“ত তখন ফিক্সকে বোস্বাইয়ের মন্দিরের ঘটনা, হাজার পাউণ্ড দিয়ে” 


পাসেপাতু 
হাতি কেনা, আউদাকে উদ্ধার করা, জামিনে তাদের মুক্তি লাভ ইত্যাদি সব: 
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তিনি আর সব কাজ করছেন ঘড়ির কাটার নিয়মে, 
কদিনও পেছিয়ে নেই । ও মিস্টার 


আমাদের সঙ্গে একজন তরুণী 


"ঘটনা জানায়। ফিল্ম এমন ভাণ করলেন যেন তিনি এর কিছুই জানেন না এবং 
সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন এর সব কিছু শুনতে । 

কিন্ত তোমার মনিব কি এই মহিলাকে ইউরোপ নিয়ে যেতে চান? 

না মদিয়ে। তাকে হংকং-এ তীর এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ি পৌছে 
দিয়ে আমরা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাই । 

_হংকংএ কিছুই তোমরা করতে পারবে না। ওখানে আর কোন কাজ 
করতে পারছ না নিশ্চিত জেনো, মনে মনে এই কথা বলেন মিস্টার ফিস । 

মুখে আপ্যায়নের হাসি হেসে বলেন, “কি মিস্টার পাসেপাতুতি, এক গেলাস 
জিন পান করবেন নাকি আমার সঙ্গে te 

_সানন্দে, মিস্টার ফিন্স। 


সতেরো 


“এরপর থেকে পাসেপাতুতি এবং ফিক্সের মধ্যে প্রায়ই দেখা হত। ফিক্স এসময় 
খুব গান্তীর্ঘ বজায় রাখতেন । একবার দুবার তিনি মিস্টার ফগকেও দেখেছেন । 
কগ অবশ্য তার সেলুনেই বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। হয় শ্রীমতী আউদার 
সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতেন, নয় খেলতেন তার প্রিয় খেলা হুইস্ট। 

আর পাসেপাতু্তি গভীরভাবে চিন্তা করত কেন মিস্টার ফিক্স এভাবে তীর 
মনিবের পেছু ধাওয়া করছেন । ভদ্রলোকের ব্যবহার খুবই মাজিত এবং ভদ্র 
কিন্তু পাসেপারতুতের খটকা লাগত যে ঘুরে ফিরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা 
হচ্ছে কেন বারে বারে। এভাবে তাদের পেছু ধাওয়া করার মধ্যে ভদ্রলোকের 
কি স্বার্থ রয়েছে। পাসেপাতুতি নিশ্চিত ছিল যে হংকংয়েও তারা যে জাহাজে 
উঠবে ফিক্সও উঠবেন সেই জাহাজে । 

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে পাদেপাতু তের মনে একটা অদ্ভুত চিন্তার 
উদয় হয়। তার মনে হয় ফিক্স নিশ্চয়ই একজন গোয়েন্দা । তাকে মিস্টার ফগের 
পেছনে লাগিয়েছেন তার রিফর্ম ক্লাবের বন্ধুরা। তারা নিশ্চিত হতে চান যে 
‘যেমন চুক্তি হয়েছিল ফিক্স ঠিক সেইভাবে পৃথিবী পরিক্রমা করছেন কিন1। 

এই আবিষ্কারে পাসেপাতুত খুশি হয়। সে ঠিক করে যে তার মনিবকে 


সে এই ব্যাপার নিয়ে কিছু বলবে না। কিন্তু হুযোগ পেলে সে ফিক্মকে এই 
নিয়ে দু চার কথা শোনাতে ছাড়বে না। 


২৬০ 


বুধবার তিরিশে অক্টোবর ‘রেঙ্গুন’ মালাক্কা প্রণালীতে প্রবেশ করল। পরের 
দিন ভোর চাঁরটের সময় ‘রেঙ্গুন’ তার নির্দিষ্ট সময়স্থচী থেকে প্রায় অর্ধেক দিন 
এগিয়ে থেকে নতুন করে কয়লা নেওয়ার জন্তে সিঙ্গাপুরে এসে ভিড়ল। পূর্ব- 
নির্দিষ্ট সময় থেকে জাহাজের এই এগিয়ে থাকার ঘটনা ফিলিয়াম ফগ তীর 
ভায়েরীর নির্দিষ্ট জায়গায় লিখে রাখতে ভুল করলেন না। 

কিক্সের কাছে ফগের প্রতিটি কাজই সন্দেহজনক বলে মনে হত। তাই 
স্বভাবতই জাহাজ থেকে তিনি নামতেই ফিল্স তার পেছু নেন। টুকিটাকি 
জিনিস কিনতে পাসেপাতুতও পথে বেরিয়েছিল। তার কাছে এটা ভারী মজার 
ব্যাপার বলে মনে হল। 

সিঙ্গাপুর দ্বীপটি আয়তনে ছোট হলেও দেখতে মনোরম । দ্বীপটি যেন সুন্দর 
রাস্ত'ওল! একটি পার্কের মত। মিস্টার ফগ আউদাকে তাল ও লবঙ্গ গাছ ঘেরা 
একটি রমণীয় স্থানে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এখানে গাছের ফাকে ফাকে 
বীদরের দল থাকে এবং জঙ্গল যেখানে আরও ঘন সেখানে বাঘ থাকাও 
বিচিত্র নয়। 

দু ঘণ্টা ধরে শহরতলীতে বেড়ানোর পর ফগ তার সঙ্গিনীকে নিয়ে শহরে 
ফিরলেন। তারপর দশটা নাগাদ তারা ফিরলেন জাহাজে । পাদেপাতুতি ডেকে 
তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। 

এগারোটার সময় কয়লা ভরে নিয়ে রেঙ্ুন পূর্ণ গতিতে যাত্রা শুরু করল। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মালাকার উচু পাহাড়গুলি চলে গেল দৃষ্টিপথের আড়ালে । 

এতদিন পর্যন্ত আবহাওয়া বেশ ভালই ছিল। কিন্তু এখন ক্রমশ তা খারাপ 
হতে থাকে । সমুদ্র কিছুটা চঞ্চল হয় এবং বাতাস প্রায় ঝড়ের গতিতে বইতে 
থাকে । যে কারণে জাহাজ এখন অনেক সাবধানে চালানো হয়। জাহাজের 
গতি মন্দীভূত হওয়ার জন্যে ফগ অবশ্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত হন না। কিন্ত 
পামেপাতু্তি এতে বড়ই দমে যায়। এজন্তে ইঞ্জিনীয়ার, ক্যাপ্টেন মায় জাহাজী 
কোম্পানী সবাইকে মনে মনে গাল দিতে থাকে সে। বাড়িতে যে গ্যাস বার্ণারটা 
এখনও জলছে সে ভাবনাটাও তাকে এই বিলম্বের জন্তে অসহিষ্ণু করে তোলে । 

_ হংকং পৌঁছনোর খুব তাড়া আছে তোমাদের মনে হচ্ছে? ফিক্স একদিন 
প্রশ্ন করেন পাসেপাতু্তিকে। 

_ হ্যা, খুবই তাড়া আছে, জবাব দেয় পাসেপাতুতি। 

_তুমি বলতে চাও যে, ইয়োকোহোমা যাওয়ার জাহাজ ধরার ব্যাপারে 
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_মারাত্মক রকমের । 

_ তাহলে তুমি মিস্টার ফগের কাহিনীতে বিশ্বাস করো? প্রশ্ন করেন ফিন্স। 

_যষোল আন1। আপনি কি বিশ্বাস করেন না ম সিয়ে ফিক্স ? 

_আমি? আদৌ না। 

_আপনি মশাই মহা ধূর্ত লোক একটি, চোখ পিট পিট করে বলে 
পাসেপাতুততি। 

পাসেপাতু তের এই মন্তব্য ফিক্সকে বেশ ভাবিয়ে তোলে । তবে কি এই 
ফরাসীটি তার আসল উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছে? কিন্ত সে যে একজন গোয়েন্দার 
কাজ করছে তা পাসেপাতু তের জানবার তো কোন উপায় নেই। 

আর একদিন পাসেপাতু ত একটু কক্ষতাবেই ফিল্সকে জিজ্ঞেস করে, “আমরা 
হংকংয়ে পৌছনোর পর আমাদের কি এমন দুর্ভাগ্য হবে যে আপনাকে আমরা 
সঙ্গী হিসেবে আর পাবো না?” 

একটু অপ্রস্বত হয়ে ফিক্স বলেন, “সেটা এখনই আমি ঠিক বলতে পারছি না) 

_ সঙ্গ পেলে অবশ্য আমরা খুশিই হব, পানেপাতু্ত বলে, “আপনার কেবল 
“বোগ্বাই যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন আপনি খুব শীগগির চীনে পৌঁছে 
যাবেন। দেখান থেকে আমেরিকা বেশী দূর নয়। আর আমেরিকা যদি এসে 
গেলেন তবে ইউরোপ আর ক’পা দূরে!” 

ফিক্স একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন পাসেপাতুর্তের মুখের দিকে । ভারী প্রসন্ন 


মুখ পাসেপাতুতের। বেশ খোশমেজাজেই পাদেপাতুর্ত শুধোয়, “ব্যবসায়ে 
রোজগারপাতি কেমন হয় ম সিয়ে ফিক্সের ।, 


_তা একরকম, জবাব দেয় ফিক্স, ব্যবসা করতে গেলে লাভ লোকসান 


দুই-ই হয়। কিন্তু তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে গাঁটের পয়দা খরচ করে 
-দেশভ্রমণ আমি করি না 


হ্যা, সেটা তো আমি জানি। জোরে হেসে ওঠে পাসেপার্তৃতি। 

কিক্স তার কেবিনে গিয়ে চিন্তা করতে বসেন। স্পষ্টতই পামেপাতুতি তাকে 
সন্দেহ করেছে। নিশ্চর কোন না কোন ভাবে এই ফরাপীটি তাকে গোয়েন্দা 
হিসেবে চিনতে পেরেছে । কিন্তু সে কি তার মনিবকে তার এই সন্দেহের কথা 
জানিয়েছে? সে কি তার মনিবের সাকরেদ না কি তীর ক্রিয়াকলাপ কিছুই 
তার জানা নেই! তারা কি টের পেয়ে গিয়েছেন যে ফিঝ্স তাদের পেছু ধাওয়া 


করছেন? অবস্থা এমন গোলমেলে যে ফিক্স কিছুতেই তার ভবিস্বৎ কর্মপন্থা 
স্থির করতে পারেন না। 
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পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কিল্স ঠিক করলেন যে তিনি পাসেপার্তুতিকে 
সব বলবেন। নিশ্চয় সে তার মনিবের কুকীন্তির খবর রাখে না। ফিক্সের কাছে 
আগ্গোপাস্ত সব শুনে নিশ্চয় সে ব্যাঙ্ক ভাকাতটির সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইবে । 

দুজন লোকেরই মন নানা সন্দেহ ও প্রশ্নে জর্জরিত ছিল। এদের ওপরে 
ফিলিয়াস ফগ রাজকীয় ওদাস্ত নিয়ে পৃথিবীর চারপাশে ভার পরিক্রমা সম্পূর্ণ 
করতে ব্যস্ত ছিলেন। তার পাশে উপগ্রহের গতিবিধি নিয়ে তীর মাথাব্যথা 
ছিল না বিন্দুমাত্র । 


আঠারে। 


এই সমুদ্র যাত্রার শেষ কদিন আবহাওয়া খুবই খারাপ চলেছে। প্রবল বাতাসে 
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে ‘রেঙ্গুন’ ভীষণ ভাবে ছুলছিল। যাত্রীরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে 
উঠেছিল এই কষ্টকর সমুদ্র যাত্রায় । 

এ কারণে জাহাজের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। যে কারণে আশঙ্কা হচ্ছে যে 
খুব শীঘ্র ঝড় বন্ধ না হলে জাহাজ তার নির্দিষ্ট সময়ের কুড়ি ঘণ্টা কি আর বেশী 
পরে হংকং পৌছবে। 

ফিপিয়ান ফগ ঝঞ্চাতাড়িত সমুদ্রকে তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন । এই 
বিলম্বের আশঙ্কায় তার মুখমগ্ডলের স্বাভাবিক প্র্কল্লতা নষ্ট হয়নি ; যদিও কুড়ি 
ঘণ্টার বিলম্ব তার পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। ইয়োকোহোমা যাওয়ার 
জাহাজটি তিনি ধরতে সক্ষম না-ও হতে পারেন ।-কিন্ত তবু তিনি অধৈর্ধ বা 
অশান্ত হলেন না। মনে হল সমুদ্রে এরকম ঝড় ওঠার কথা তিনি আগে থেকেই 
জানতেন । 

ফিব্স কিন্তু এই সমুদ্রঝঞ্জার আবির্ভাবে খুশি । জাহাজ বন্দরে দেরীতে 
পৌঁছনোর সম্ভাবনায় তিনি উল্লসিত কেন না এর ফলে ফগকে অনেকদিন 
বন্দরে আটকা! পড়ে থাকতে হবে । এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় তিনি নিজে 
অন্থস্থ বোধ করলেও মনের দিক থেকে তিনি আনন্দিত। এতদিন পরে তার 
মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হতে চলেছে। 

পাসেপাতু তের ব্যবহারে কোন উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পায়নি। বিচারের 
সময়ই মে একবার রেগে গিয়েছিল। তারপর থেকে তাকে কখনও অশান্ত দেখা 
যায়নি। তাঁর মনে হচ্ছিল জল এবং স্থল পৃথিবীর এই ছুই ভাগই তার মনিবকে 
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মান্য করে চলে। বাতাস এবং জাহাজ ছুয়ে মিলে যেন তার মনিবের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে চলেছে। কিন্ত এই সামূদ্রিক ঝড়ের আবির্ভাবে সে-ও 
বিচলিত হয়ে পড়ল। ক্রোধে আত্মহারা সে পারলে সমুদ্রকে চাবুকের ঘা মারত। 

দুর্যোগের সময় পামেপার্তু্ত সর্বক্ষণই জাহাজের ডেকে থাকত । প্রায় একটা 
বাদরের মত ক্ষিপ্রতায় মাস্তল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে জাহাজের নাবিকদের 
অবাক করে দিত এবং কতক্ষণ পর্যন্ত এই ঝড়ঝঞ্চা চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন করে 
ব্যতিব্যস্ত করত তাদের। 

অবশেষে ঝড় একদিন থেমে গেল। ৪ঠা নভেম্বর সমুদ্র শাস্ত হল। এখন 
অনুকূল বাতান বইতে শুরু করেছে। সবগুলি পাল তুলে দিয়ে ‘রেঙ্গুন’ এগিয়ে 
চলেছে দ্রুত গতিতে । | চু 

কিন্ত যতটা সময় নষ্ট হয়েছিল তার সবটা পুষিয়ে নেওয়া গেল না। ৬ই 
নভেম্বর ভোর পাঁচটায় তীর নজরে পড়ল না। অর্থাৎ জাহাজ পুরো চব্বিশ 
ঘণ্টা দেরীতে আসছে এবং ইয়োকোহোমার জাহাজ যে পাওয়া যাবে না তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

ইয়োকোহোমার জাহাজ চলে গেছে কি না জাহাজের পাইলটকে 
পাসেপাতুতি একথা জিজ্ঞেন করার জন্যে ছটফট করছিল। কিন্তু তার সাহসে 
কুলোচ্ছিল না। 

কিন্তু পাসেপাতু তের সাহসে না কুলোলেও মিস্টার ফগ তার ব্র্যাডশটি ভাল 
করে দেখে নিয়ে তার স্বভাবস্থলত শান্ত ভঙ্গীতে পাইলটকে প্রশ্ন করলেন যে 
হংকং থেকে ইয়োকোছোমীর জাহাজ কখন ছাড়বে সে জানে কিনা । 

_ কাল হুজুর, জোয়ার আসার পর, জবাব দেয় পাইলট ।. 

_তাই বুঝি, মিস্টার ফগের মুখে বিম্ময়ের কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ 
পেল না। 

পাসেপাতুর্ত সেখানে হাজির ছিল। তার ইচ্ছে হল তখনই পাইলটকে 
বুকে জড়িয়ে ধরতে । আর ফিক্স পারলে সেই মুহূর্তে তার ঘাড় মটকে দেয়। 

= জাহাজটার নাম কি? প্রশ্ন করেন ফগ। 

_কির্ণাটক', জবাব দেয় পাইলট । 

= ওটার কি কাল যাবার কথা ছিল না? 

_আজ্তে হ্যা। কিন্তু ওর একটা বয়লার মেরামতির জন্যে যাত! একদিন 
পেছিয়ে গেছে। 

_ ধন্যবাদ, বলে মিস্টার ফগ ধীর পদক্ষেপে তার সেলুনে ফিরে যান। 
৬৪ 


এর এক ঘণ্টা পরে ‘রেঙ্গুন’ বন্দরে নোঙ্গর করল এবং যাত্রীরা নিচে নামলেন । 
* এক্ষেত্রে ভাগ্যই যে ফিলিয়াস ফগকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করেছে তাতে 

সন্দেহ নেই ৷ বয়লার মেরামতির প্রয়োজন না দেখা দিলে ‘কৰ্ণাটক’ পাচই 
নভেম্বর বন্দর ছেড়ে চলে এবং জাপানের যাত্রীদের পাবার জন্তে আরও এক 
সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হত। 

জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে মিস্টার ফগ শ্রীমতী আউদাকে সঙ্গে নিয়ে একটি: 
ভাল হোটেলে গেলেন । সেখানে ভন্রমহিলার থাকার ব্যবস্থা করে তিনি 
বেরুলেন তার আত্মীয়ের খোজ করতে । পামেপাতুতি হোটেলেই রয়ে গেল । 

অল্লক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ফিলিয়াস ফগ। শ্রীমতী আউদাকে তিনি 
জানালেন যে তার আত্মীয় এখন আর হংকং-এ বাস করেন না সম্ভবত তিনি 
চলে গিয়েছেন হল্যাণ্ডে। 

স্বভাবতই এ খবর শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন শ্রীমতী আউদ্া। কিছুক্ষণ 
নীরব থেকে তার কপালে হাত রেখে অন্ুচ্তন্বরে শুধোলেন, ‘এখন আমার কি 
করা উচিত মিস্টার ফগ ?” 

এটা কোন সমস্তাই নয়, ঝটপট উত্তর দেন ফিলিয়ান ফগ, ‘আপনি 
আমাদের সঙ্গে ইউরোপ যাবেন ৷? 

_কিন্ত আমি ; 

_মামি স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে আপনি কোন ভাবেই আমার কোন 
রকম অস্ববিধে স্থষ্টি করবেন না-..পাসেপাতু্ত, ফিলিয়াস ফগ ডাক দেন । 

_বলুন ম সিয়ে 

_কর্ণাটক জাহাজে তিনটে কেবিন বুক করে এসো গিয়ে । 

বেজায় খুশিমনে পাসেপাতুর্ত তখনই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মনিবের 
হুকুম তামিল করতে। 


উনিশ 


১৮৪২ সালে হংকং যখন ইংরেজদের অধিকারে যায় তখন একটা ছোট দ্বীপ 
ছাড়া এটা আর কিছু ছিল না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এটি একটি বিরাট 
শহর হয়ে দড়ায়। বন্দর ছাড়া হংকংয়ে রয়েছে হাসপাতাল, গুদামঘর, সরকারী 


ভবন, বড় গীর্জা ইত্যাদি। 
যারা দি ওয়াল্ড ৬৫ 


পাতলুনের ছু পকেটে হাত ঢুকিয়ে খোনমেজাজে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার দিকে 
বেড়াচ্ছিল পাসেপাতুতি। তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখছিল যে এই শহরের নানা 
দৃশ্য । পথেঘাটে চোখে পড়েছিল তার জাপানী, চীনা এবং ইউরোপীয় নানা 
মাস্ষের ভীড় । সেইদিক থেকে পামেপাতু তের আগে দেখা বোম্বাই, কলকাতা 
এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। 

একটি দামী চীনা দেলুনে বসে আয়েস করে দাড়ি কামিয়ে জাহাজ ঘাটায় 
গিয়ে হাজির হয় পানেপাতুতি। সেখানে গিয়ে ফিব্সের দেখা পেয়ে সে ভারী 
অবাক হয়। 

তাহলে মসিয়ে, আপনি আমাদের সঙ্গে আমেরিকা পর্যন্ত যাবেন বলে 
স্থির করেছেন? জিজ্ঞেস করে পাসেপাতুতি। 

ফিল্সের বেজায় মন খারাপ । হংকংয়েও ফগকে গ্রেপ্তার করবার কোন আশা 
দেখছেন না তিনি। অথচ এখান থেকে তীর হাত এড়িয়ে পালিয়ে গেলে 
বৃটিশ সাত্রাজ্যের বাইরে কোথাও যে আর তাকে ধরতে পারবেন তেমন 
ভরসা কম। টি 

_হ্যা। পাসেপাতু তের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বলেন ফিন্স। 

_এ বেশ ভালই হল, দরাজ হাসির সঙ্গে পাসেপাতুর্ত বলে, “আব্গন তাহলে 
এক সঙ্গেই আমাদের বার্থ রিজার্ভ করি।” 

দুজনে একসঙ্গে জাহাজী অফিসে গিয়ে চারটে কেবিন রিজার্ভ করে। 
বুকিং অফিসের কেরানী তাঁদের জানান যে কর্ণাটকে? মেরামতি তাড়াতাড়ি 
হয়ে যাওয়ার দরুণ কাল সকাল বেলার জায়গায় জাহাজ আজ রাত আটটায় 
ছাড়বে। 

বাঃ এ বেশ ভাল খবর, পাদেপাতু ত মন্তব্য করে, “এখুনি আমার মনিবকে 
জানাতে হচ্ছে খবরটা | 

সেই মুহূর্তে ফিল্ম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। পাসেপাতুর্তকে সব 
খুলে বলবেন তিনি। এছাড়া ফিলিয়াদ ফগকে হংকংয়ে আটকে রাখার আর 
কোন উপায় নেই। | 

বুকিং অফিস থেকে বেরিয়ে ফিক্স পাসেপাতূর্তকে পানভোজে আপ্যায়িত 
করতে চাঁন । একটা ছোট পানশালার ভেতরে ঢুকে ফিক্স দুজনের. জন্যে দু’ 
বোতল পোর্ট আনতে বলেন। পান করতে করতে পাসেপাতুর্ত যেই উঠতে 
যাবে ফিল্স তাকে বলেন, ‘এক মিনিট অপেক্ষা কর! 

_কেন গলিয়ে ফিল্স? কি বলতে চাও তুমি আমায়? 
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স্পা শপ 


_তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার। 

জরুরী কথা কাল হবে, বোতলে যে কয়েক বিন্দু পানীয় পড়েছিল তা 
গলায় ঢেলে পাদেপাতু্তি বলে, ‘আজ আমার সময় নেই ৷? 

না আজই হওয়া দরকার, গন্তীর মুখে বলেন ফিল্স, কথাটা তোমার 
মনিব সম্পর্কে ৷ 

_কি বলতে চান আপনি? ফিন্পের মুখের দিকে তাকায় পাসেপাতু্ত। 

তুমি কি অন্মান করতে পেরেছো আমি কে? 

মিটিমিটি হেসে পামেপাতুতি বলে, ‘তা কি আর আমি জানি ! তবে আমি 
এটাও জানি যে, আপনার পেছনে ভদ্রমহোদয়রা যে টাকা ঢালছেন সেটা 
নেহা বাজে খরচ হচ্ছে ।? 

_বাজে খরচ! ফিক্স চোখ বড় বড় করে বলেন, “বেশ বলেছ বটে । তবে 
মামলাটা কত টাকা! নিয়ে তা জান কি?’ 

_জীনি বই কি! পাসেপাতু তের ঝটপট জবাব, “কুড়ি হাজার পাউণ্ড ” 

_ উহু, ফিল্স মাথা নাড়েন, পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড! 

কি বললেন! পাসেপাতুর্ত লাফিয়ে ওঠে, “পঞ্চানন হাজার পাউণ্ডের বাজি 
ধরেছেন আমার মনিব! তাই যদি হয় রানু সারি এখানে এক মুহ 
দেরী করা উচিত হবে না!” 

পাসেপাতুতি উঠতে চায়। ফিক্স তাকে বসিয়ে দেন। আর এক প্রস্থ ত্রাঙ্ডির 
বরাত দেন তিনি । পানীয় আসতে তিনি বলেন, “আমি যদি এ কাজে সফল হই 
তবে ছু হাজার পাউণ্ড জুটে যাবে আমার কপালে ! তুমি আমায় সাহায্য করবে 
যদি কথা দাও, তবে তা থেকে পাঁচশো পাউণ্ড তোমায় দিতে পারি 1 

= তোমায় সাহায্য করব? পাসেপাতু তের চোখ ছুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে 
আসতে চায় । 

হ্যা, মিস্টার ফগকে কয়েকদিন হংকং-এ আটকে রাখতে সাহায্য করো 
তুমি আমায়। 

কঃ কি বলছ তুমি! এরা কি ভদ্রলোক ! আমার মনিবকে সন্দেহ করে 
তোমায় চর লাগিয়েছেন । আবার তুমি বলছ তোমায় সাহায্য করতে । ছি! 

_তুমি কি বলতে চাইছ ? 

বলছি এটা একটা ফাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। রি ক্লাবের মাননীয় 
সাস্তেরা তোমাকে চর হিসেবে আমার মনিবের পেছনে লাগিক্সেছে...এটা 
তাঁর পক্ষে বিশেষ অপমানকর । 
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এক মুহূর্ত চিন্তা করে ফিল্স তারপর বলেন, “আমি রিফর্ম ক্লাবের হয়ে 
চরের কাজ করছি না। আমি একজন পুলিস ডিটেকটিভ । এই দেখ আমার 
পরিচয় পত্র ৷” 

ওয়ালেট থেকে পুলিস কমিশনারের সই করা পরিচয় পত্র বার করে দেখায় 
ফিল্স। পাসেপাতু্ত হা করে তাকিয়ে থাকে ফিক্সের মুখের দিকে । 

_মিন্টার ফগ যে বাজি ধরেছেন সেটা একটা ছল মাত্র, ফিল্স বলেন, 
তোমাকে আর রিফর্থ ক্লাবের বন্ধুদের বোকা বানানোর জন্যে । আসল ঘটনা 
আমার কাছ থেকে শোনো । সেপ্টেম্বর মাসের আটাঁশ তারিখে ব্যাঙ্ক অব 
ইংলণ্ডে পঞ্চানন হাজার পাউণ্ড ডাকাতি হয় । সন্দিগ্ধ ডাকাতটির যে বর্ণনা পাওয়া 
গিয়েছে তার সঙ্গে মিস্টার ফগের চেহারা হুবহু মিলে যায় ।' 

__বুজরুকি! টেবিলের ওপর এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে চীৎকার করে ওঠে 
পাঁসেপাতুতি, “আমার মনিব পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ লোক 1? 

_-কি করে জানলে তুমি যে তিনি সবচেয়ে সৎ, ‘তোমার তো তাকে ভাল 
করে চেনারই সথযোগ হয় নি। যেদিন চাকরিতে যোগ দিয়েছ তুমি সেদিনই 
বেরিয়ে পড়ছে তার সঙ্গে স্থাটকেশ ভন্তি এক গোছা টাক! নিয়ে, তবু বলছ 
তিনি সৎ!” 

_ হ্যা, আমি তাই বলছি। 

_-তাহলে কি তুমি চাও, তাকে সাহায্য করছ এই অভিযোগে আমি 
তোমাকে গ্রেপ্তার করি? | 

বেচারা পাসেপাতুতি ! ছ হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে সে। তাঁর মনিব, 
যিনি শ্রীমতী আউদাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন সর্বস্ব পণ করে 
তিনি কিনা একজন ব্যাঙ্ক ডাকাত ! একথা সে কোনদিন বিশ্বাস করতে পারে! 

_আপনি এখন আমায় কি করতে বলেন। হঠাৎ এক সময় মূখ তুলে 
সে প্রশ্ন করে। 

_পথে এসো বাছা, ফিল্মস বলেন, “দেখো ফিলিয়াস ফগকে ধরবার জন্যে 
'আমি এতটা পথ ছুটে এসেছি। তার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এখনও পর্যন্ত আমার 
হাতে এসে পৌঁছয় নি। আশা! করি, খুব শীগগিরই এসে যাবে। তাঁকে লণ্ডনে 
কয়েকদিন আটকে রাখার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমায় ।' 

কখনও না, পাসেপাতুর্ত চেঁচিয়ে ওঠে, “আপনি আমার মনিব সম্বন্ধে 
যা যা বলেছেন ত! যদি সত্যি হয় তাহলেও না। আমি দেখেছি তাঁর উদ্ীবতা ও 
মহান্তুভবতীর শেষ নেই । আমি তীর সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকত! করতে পারব না.। 
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_তাহলে এই তোমার শেষ কথা? 

_হ্যা। 

_বেশ ব্যাপারটা তাহলে এখানেই শেষ হোঁক, ফিল্স বলেন, ‘এসো, চলে - 
যাওয়ার আগে আমরা আর এক পাত্র করে পান করে নিই।” 

_ বেশ। 

এবার পানের ফলে পাসেপাভুতি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তাকে তার মনিবের 
থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্তে ফিক্স মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। টেবিলের ওপর 
আফিং ভতি কয়েকটি পাইপ পড়েছিল। ফিক্স তার একটি চুপিসারে সরল 
করাসীটির হাতে গুঁজে দেন। নেশায় আচ্ছন্ন পাসেপাতুতি অন্যমনস্কভাবে তাতে 
আগুন ধরিয়ে একটা টান দিয়ে চেতনা হারিয়ে টেবিলের ওপর মাথা রেখে 
ঘুমিয়ে পড়ে। ; 

অন্তত পক্ষে ‘কৰ্ণাটক’ জাহাজ যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে ছাড়া হবে এ খবরটা 
ফিলিয়াস ফগকে এখন কেউ জানাতে পারবে না। পানশালা থেকে বেরুতে 
বেরুতে পাসেপাতু তের নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ফিল্স বলেন, 
‘তারপর যদি তিনি যাত্রা করেনও তবে এই ফরাসীটি সে যাত্রায় সঙ্গী হতে 
পারবে না! 


কুড়ি 


শ্রীমতী আউদা ইউরোপ যাবেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীকে পোশাক 
এবং অন্য কিছু সামগ্রী কেনা দরকার হয়ে পড়েছিল। পাসেপাতুর্ত যখন 
ফিক্সের সঙ্গে পানশালায় বসে সে সময় মিস্টার ফগ ও আউদা কেনীকেট! সেরে 
হোটেলে ফিরে নৈশভোজন করছেন। এরপর শ্রীমতী আউদা নিজের ঘরে 
চলে যান ও মিস্টার ফগ “দি টাইমস’ পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 

শুতে যাবার আগে পর্যন্ত পাসেপাতুতের দেখা না পেয়ে ফিলিয়াস ফগ 
অবাক হন নি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে জাহাজ কাল সকালের আগে ছাড়ছে 
না। পরের দিন কিন্তু ঘর্টি বাজিয়ে ডেকে পামেপাতু তের দেখা পেলেন না 
তিনি। 

মিস্টার ফগ তখন একটি পান্ধি ডাকিয়ে শ্রীমতী আউদাকে নিয়ে জাহীজ- 
'ঘাটায় গেলেন। সেখানে তিনি এবং তীর সঙ্গীরা জানতে পারলেন যে “কর্ণাটকঃ 
গত সন্ধ্যায় চলে গেছে। 
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জাহাজ এবং তার ভৃত্য দুয়েরই দেখা পাবেন আশা করছিলেন মিন্টার ফগ 
কিন্ত তিনি কাউকেই পেলেন না। তবু তার মূখে হতাশার চিহ্ন ছুটল না । 

ফিক্স এ সময় কাছ থেকে তীকে লক্ষ্য করছিল। ফগের কাছে এসে তিনি 
বললেন, “আপনি তো স্যার আমার মত ‘রেঙ্গুন’ জাহাজ থেকে এখানে 
নেমেছেন ।” 

_ আজ্ঞে হ্যা, ফগ শান্তভাবে জবাব দেন, “কিন্ত আপনাকে তো মশাই 
ঠিক চিনতে পারলাম না! 

_মাঁপ করবেন। আমি a আপনার ভৃত্যটিকে এখানে দেখতে 
পাব। 

_ আপনি কি জানেন সে কোথায় ? প্রশ্ন করেন শ্রীমতী আউদী। 

_সে কি! ফিক্স খুব অবাক হওয়ার ভাণ করেন, “আপনাদের সঙ্গে নেই 
নাকি সে?” 

_ না, শ্রীমতী আউদা জবাব দেন, “কাল রাত থেকে ফেরে নি আর সে। 
একা! একা জাহাজে চলে গেল কিন! তাও বুঝতে পারছি না” 

-__আপনাদেরও তো ওই জাহাজে যাওয়ার কথা ছিল? 

_-আজ্তে হ্যা। 

_আমারও। এখন আমি নিদারুণ হতাশা বোধ করছি। a ক 
মেরামতি হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ায় জাহাজ বারে! ঘণ্টা আগে বন্দর ছেড়ে চলে 
গেছে.:'এখন আর একটা জাহাজের জন্যে অস্তত এক সপ্তাহ অপেক্ষা 
করতে হবে। 

‘এক সপ্তাহ’ কথাটা, উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ফিক্সের মন আনন্দে নেচে 
ওঠে। মিন্টার ফগ এক সপ্তাহ হংকং-এ আটকা থাকবেন । এর মধ্যে যে তার 
নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। 

কিন্তু পরক্ষণেই ফিলিয়াস ফগ যা বলেন তাতে ভীষণ চমকে যান 
ফিক্স। 

কিন্ত ‘কৰ্ণাটক’ ছাড়! হংকং বন্দরে নিশ্চয় অন্য কোন জলঘাঁন থাকবে, 
তার স্বভাবস্থলভ শান্ত ভঙ্গীতে বলে ওঠেন ফগ। 

তারপর শ্রীমতী আউদার হাত ধরে বের হন তিনি জলযানের খোঁজে । 
ফিক্সও যান তাঁদের পেছু পেছু। 

মশাই কি একটা নৌকো! খুঁজছেন? একজন নাবিক এগিয়ে এসে 
জিজ্ঞেদ করে মিস্টার ফগকে । 
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_হা। তোমার খোজে এমন কোন নৌকো আছে কি যা এখনই সমূত্র- 
যাত্রা করতে পাবে ? 

_আছে হুজুর। পাইলট বোট । এই বন্দরের সেরা নৌকো বলতে গেলে । 

_ খুব দ্রুত যায়? 

_ ঘণ্টায় আট থেকে নয় মাইল অনায়াসে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে ।-.. 
হুজুর কি প্রমোদ ভ্রমণে যেতে চান? 

_না। আমি সমুদ্র পাড়ি দিতে চাই । আমার ইয়োকোহোমা যাওয়ার খুব 
দরকার। 

_হুজুর নিশ্চয় তামাসা করছেন, নাবিকটি মিন্টার ফগের দিকে অবাক হরে 
তাকায়। 

আদৌ না। আমি ‘কৰ্ণাটক’ জাহাজ ধরতে পারিনি । এ মাসের চোদ্দ 
তারিখের মধ্যে আমায় ইয়োকোহোমা পৌছতে হবে ৮৮৭ জাহাজ 
ধরার জন্যে । 

আমি দুঃখিত, নাবিক জবাব দেয়, ‘এট! অসন্তব ৷ 

_আমি তোমায় প্রতিদিন একশো পাউণ্ড করে দেব! আর ঠিক সময় 
পৌছতে পারলে পাবে অতিরিক্ত ছুশো পাউণ্ড বকশিস। 

নাবিক সমুদ্রের দিকে তাঁকাল। বোঝা গেল মোটা টাকার লোভ আর 
এই বিপদমন্কুদ অভিযানের টানাপোড়েন তাকে চিন্তায় ফেলেছে। ফিল্স দাড়িয়ে 
আছেন প্রস্তরমৃতির মত। 

একটু পরে -নাবিক বলে, ‘ন! মশাই এত দীর্ঘ সমৃদ্রযাত্রায় আমি আমার 
লোকদের এবং আপনাদের প্রাণের ঝুঁকি নিতে পারব না। দূরত্ব বিশাল, 
এখান থেকে ইয়োকোহোমা প্রায় ১৬০০ মাইল হবে ।” 

=না, কগ বললেন, ঠিক ১৬০০ মাইল। 

_-ওই হল, নাবিক বলে, ‘তবে হ্যা একটা পথ আছে। এখান থেকে 
ইয়োকোহোমা না গিয়ে আমরা নাগাসাকি বা সাংহাই গেলে দূরত্ব খানিকটা 
কমে যাবে।” 

_আমাকে ইয়োকোহোমাতে আমেরিকার মেল ্তীমার ধরতে হবে। 
ফিলিয়াস ফগ বলেন, “সাংহাই বা নাগাসাকি গেলে চলবে ন! ৷” 

-সে তো আপনি নাগাসাকি বা সাংহাই থেকেও ধরতে পারেন । 

তুমি ঠিক বলছ? 

_ আক্জে, হ্যা হুজুর । 
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সাংহাই থেকে জাহাজটা কখন ছাড়ে ? 

এগারো তারিখ সন্ধ্যে সাতটার সময়। তার মানে আমাদের হাতে চার 
দিন অর্থাৎ ছিয়ানববই ঘণ্টা সময় আছে। সমূত্র যদি শান্ত থাকে তবে চার 
দিনের মধ্যে আমরা সাংহাই পৌঁছতে পারব। 
₹. __কতক্ষণের মধ্যে রওনা হতে পারবে তুমি? 


এক ঘণ্টা সময় পেলে কিছু জিনিসপত্র কিনে আমি যাত্রা শুরু করতে 
পারি। 


ঠিক আছে। এই নৌকোর মালিক তো তুমিই? 

_আন্ঞে ই্যা। অধমের নাম জন বানসবি। আর এই নৌকোর নাম তাঙ্কাদেরে। 

_ তুমি কি কিছু আগাম চাও? 

_পেলে ভাল হয়। 

=_এই নাও. দুশো পাউণ্ড, ফিব্সের দিকে ফিরে ফিলিয়াম ফগ বললেন, 
অস্থবিধে না হলে আপনিও আমার সঙ্গে আসতে পারেন! 

- মশাই, আমিও আপনার কাছে সেই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলাম । 

_ তবে চলে আহ্গন। আধ ঘণ্টার মধ্যে নৌকোয় উঠব আমরা। 

জুদ্ধ এবং হতবুদ্ধি ফিক্স নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। ফগ শ্রীমতী আউদাকে 
নিয়ে ফরানী দূতাবাসে পাসেপাতুত সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লেখাতে গেলেন। 

তাঙ্কাদেরে কুড়ি টন ওজনের একটি হুনদর ছিমছাম নৌকো। জন বানসবি 
ছাড়া এতে আরও চার জন নাবিক ছিল। একে একে ফগ এবং তীর সঙ্গীরা 
কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন । কেবিনটি ছোট কিন্তু পরিচ্ছন্ন। 


“_ _ আমি দুঃখিত যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা গেল না, ফিক্সকে উদ্দেশ্য 
করে ফিলিয়াস ফগ বললেন। 


লোকটা ডাকাত হলেও যে ভদ্র ডাকাত, তাতে সন্দেহ নেই। ফগের 
সৌজন্তে মুগ্ধ ফিক্স মনে মনে তীর তারিফ করলেন। 

তিনটে বেজে দশ মিনিটে নৌকোয় পতাকা ওড়ানো হল। যাত্রা শুরু হল 
তাঙ্কাদেরের। ফগ তখনও সতৃষ্ণ নয়নে তীরের দিকে তাকিয়ে। যদি শেষ 
মূহুর্তে পাসেপাতু তের দেখা পাওয়া যায়। ফিন্তেরও ভয় ছিল যে, যে যুবকটির 
নদে সে যংপরনাস্তি খারাপ ব্যবহার করেছে সে যদি শেষ মূহূর্তে এসে হাজির 
হয় তবে তার সমূহ বিপদ । 


কিন্তু পাসেপাতুর্ত এল না। বোঝা গেল যে আফিং-এর নেশার ঘোর 
এখনও কাটেনি তার। 
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একুশ 
'আত্র কুড়ি টন ওজনের একটি নৌকোয় চড়ে এই খতুতে আটশো মাইল সমুদ্র 
পাড়ি দেওয়া সত্যিই এক দুঃসাহসিক কাজ । 

খাল পার হয়ে সমুদ্রে পৌঁছনো মাত্র কগ বানস্বিকে বললেন, ‘সমূদ্ৰ পাড়ি 
দিতে গিয়ে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা নিয়ে আপনাকে উপদেশ 
দেওয়ার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না।? 

_হুজুর, আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, জন বানস্বি বলে, ‘বাতাস 
আমাদের পালকে যতটা সাহায্য করবে, আমরা তার জোরেই এগিয়ে যাব। 
"দাড় শুধু নৌকোর দিক পরিবর্তনে সাহায্য করবে ।” 

রাত ঘনিয়ে এল। পুবদিকের আকাঁশে মেঘের ঘনঘটা ক্রমশ বাড়ছে। 
একটু পরে চাদ ঢাকা পড়ে গেল মেঘের আড়ালে । 

পাইলট নৌকোর আলোগুলি জেলে দিলেন। অন্য জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ 
* এড়ানোর জন্যে এ কাজটা করা খুবই দরকার ছিল। 

ফিক্স সবার থেকে. আলাদা হয়ে বসেছিলেন । ফগ খুব কম কথা বলেন 
বলেই তিনি তীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলতে উৎসাহ পাননি । তাছাড়া এমন 
একটি লোকের আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেছেন যাকে তিনি গ্রেপ্তার করতে চান 
তাই তিনি খুব অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন-। তিনি অহ্থমান করলেন যে, ফগ নিশ্চয় 
ইয়োকোহোমায় থাকবেন না। সানফ্রানসিস্কোগামী জাহাজ ধরে আমেরিকা 
পাড়ি দেবেন তিনি । এই বিশাল মহাদেশে আত্মগোপন করে থাকা তার পক্ষে 
অনেক সহজ হবে। সেখানে ফিক্সের পক্ষে তাঁর নাগাল পাওয়া হবে বেজায় 
-কঠিন। তবে কি ফিক্স তাকে গ্রেপ্তার করার আশা ত্যাগ করবেন? কখনই 
না। এটা তীর কর্তব্য। এবং এই কর্তব্য পালনে তিনি পেছ পা হবেন না 
কখনও । 

পরদিন অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর সকালে ‘তাঙ্কাদেরে’ প্রায় একশো মাইল পথ 
অতিক্রম করল। অন্থমান করা গেল যে এই গতিতে এগিয়ে যেতে পারলে 
''তাঙ্কাদেরে' নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তার গন্তবাস্থলে পৌছতে পারবে । 

দুপুরে শ্রীমতী আউদা এবং মিস্টার ফগ স্বাভাবিক ক্ষ্ধা নিয়েই আহারে 
-বসলেন। বোঝা গেল সামুদ্রিক পীড়া তাদের কাবু করতে পারেনি। ফিব্সও 


৭৩ 


তাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে ভোজন করলেন । যদিও এই লোকটির টাকায় 
নৌকো ভ্রমণ ও আহার করতে এতটুকু প্রবৃত্তি হচ্ছিল না তীঁর। 
খাওয়া শেষ হতে ফগকে একান্তে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, “আপনি 
আমাকে আপনার যাত্রা-সঙ্গী করে আমার প্রভূত উপকার করেছেন। যদ্দিও- 
আমার অবস্থা আপনার মত স্বচ্ছল নয় তবু আমি আমার খরচের ভাগটা 
আপনাকে দিতে চাই_ 

_এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হোক তা আমি চাই না, বললেন মিস্টার 
ফগ। | 

কিন্ত আমার অন্বরোধ--. 

আজ্ঞে না মশাই, এটা সাধারণ খরচের খাতে ধরে নেওয়া হবে ‘এমন 
দৃঢ়তার সঙ্গে ফগ এই কথাগুলি বললেন যে ফিল্সের পক্ষে কোন জবাব দেওয়া 
সম্ভব হল না। সারাদিনে তিনি আর একটি কথাও বললেন না। 

ইতিমধ্যে নৌকো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। বানস্বি বলেছিল যে সাংহাই 
পৌঁছবে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। ফিলিয়াস ফগ আশা করলেন যে. 
ইয়োকোহোমা পৌঁছে তার ডায়েরিতে দেরি নিয়ে কিছু লিখতে হবে না। 

ভোরের দিকে 'তাঙ্কাদেরে ফুকিয়েন উপসাগরে প্রবেশ করল। সমুদ্র এ 
অঞ্চলে খুবই অশাস্ত। নৌকো খুব টলছিল। ডেকের ওপর দাড়িয়ে থাকা সহজ 
ছিল না। 

সকাল হতে ঝড়ের পূর্বাভাস ফুটে উঠল। তাপমান যন্ত্রে আবহাওয়া 


পরিবর্তনের লক্ষণ ধরা পড়ল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমুদ্র ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে 
দেখা গেল। 


পাইলট বেশ কিছুক্ষণ ধরে আকাশের এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল তারপর 
ফিলিয়াস ফগকে কাছে ডেকে বলল, ‘আমি আপনাকে খুব জরুরী একটা কথা : 
বলতে চাই ৷’ 

_বলুন। 

_ আমরা খুব শীগগির ঝড়ের মুখোমুখী হতে যাচ্ছি। 

_ ঝড় দক্ষিণ দিক থেকে উঠবে না উত্তর দিক থেকে? 

_ দক্ষিণ দিক থেকে। প্রচণ্ড বঞ্কার আশঙ্কা হচ্ছে আমার । 

দক্ষিণ দিক থেকে ঝড় উঠলে লাভ বই ক্ষতি নেই। কেন না তা, 
আমাদের গস্তব্যস্থানের দিকেই নিয়ে যাবে। 


পাইলট যতটা সন্তব সাবধান হলেন । নৌকোয় সব পালগুলি তিনি টাঙ্গিয়ে; 
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দিলেন। মান্তনগুলো নামিয়ে নেওয়া হল। নৌকোর পাটাতনে কোথাও গর্ভ 
আছে কিনা দেখে নেওয়া হল ভাল করে । 

বানস্বি তার যাত্রীদের কেবিনে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু প্রায়: 
বাতাদহীন, সেই বদ্ধ জায়গার মধ্যে থাকা কষ্টকর ছিল। মিন্টার ফগ ও অন্য 
সকলে তাই নৌকোর ওপরেই ছিলেন । 

আটটার সময় ঝড় এসে আঘাত করল নৌকোটিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
পালকের মত শূন্যে উড়িয়ে নিল এই হান্কা জলযানকে । এক অবিশ্বান্ত 
দ্রুতগতিতে নৌকো তখন উত্তর দিকে ছুটে চলেছে। প্রায় কুড়ি বার নৌকো 
জলের নিচে তলিয়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল, কেবল পাইলটের দক্ষতায়। 

দিনের শেষে ঝড় আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল । অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে ঝড়ের প্রকোপ আরও বাড়ছে দেখে বানস্বি উদ্িপ্নরবোধ করল । অন্ত 
নাবিকদের সঙ্গে জরুরী পরামর্শ সেরে মিস্টার ফগের কাছে এসে সে বলল” 
“আমার মনে হয় নিকটে কোন বন্দরে আমাদের জাহাজ ভেড়ানো৷ উচিত৷ 

-_ হ্যা, আমিও তাই মনে করি । জবাব দেন ফগ। 

কিন্তু কোন বন্দরে যাওয়! আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে? 

_ সাংহাই, ফগ জবাব দেন। 

__হুজুর ঠিকই বলেছেন। সাংহাই হবে জাহাজ ভেড়ানোর উপযুক্ত জায়গা ॥ 

নৌকো! তখন উত্তর দিকে চলতে শুরু করে। 

সে কী এক ছূর্ধোগের রাঁতি। নৌকোটা যে ডুবে যায়নি এটা একটা 
পরমাশ্চর্য বই আর কিছু নয় । ছু দুবার নৌকো জলের তলায় চলে গিয়েছিল 
কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় আবার ভেসে উঠেছিল । শ্রীমতী আউদা খুব বিপর্যন্তবোধ 
করছিলেন কিন্তু কখনও অভিযোগ করে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি তার 
মুখ থেকে । 
_ সকাল হল। ঝড়ের রুদ্র রূপ তখনও শান্ত হয়নি । একটা স্থলক্ষণ অবশ্ঠ' 
দেখা গেল। ঘন কুয়াশার ফাকে ফাকে তটরেখা দেখা যেতে লাগল কিন্ত কোন 
জাহাজ দৃষ্টিগোচর হল না। বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রে “তাঙ্কাদেরে' এক এবং "অদ্বিতীয় 
জলযান। 

দুপুরের দিকে সমুদ্র কিছুটা শান্ত হয়ে এল। এবং স্বর্ধ অস্ত যাওয়ার পর সে 
পরিবর্তনটা আরও বেশী অনুভব করা গেল। যাত্রীরা এতক্ষণ পরে বিশ্রাম 
এবং খাওয়ার কথা ভাবতে পারলেন। 

রাতে সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত দেখে পাইলট পালগুলো আবার তুলে দিল। 
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পরের দিন অর্থাৎ এগারোই নভেম্বর তটরেখা আরও স্পষ্ট দেখে বানস্বির মনে 
হল তারা সাংহাই থেকে একশো মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। 

বাতাসের গতি এখনও মন্দ ৷ দুপুরের দিকে 'তাঙ্কাদেরে” সাংহাই থেকে 
পঁযতাল্লিশ মাইলের ভেতরে ছিল। হাঁতে আর মাত্র ছ ঘণ্টা সময় আছে 
ইয়োকোহোমার জাহাজ ধরার জন্যে। 

ফিলিয়াস ফগ ছাড়া আর সকলে শঙ্কিত বোধ করছিলেন যে ঠিক সময় 
তারা পৌঁছতে পারবেন কি না। বাতাস ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়ছিল এবং অন্তত 
ঘণ্টায় ন মাইল বেগে যেতে না পারলে এই দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে না। 

সাতটার সময় নৌকো তখনও সাংহাই থেকে তিন মাইল দূরে। পাইলটের 
“মুখ থেকে একটি মারাত্মক শপথবাণী উচ্চারিত হল। স্পষ্টতই ছুশো পাউণ্ডের 
পুরস্কারটা তার হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। পাইলট ফিল্টার ফগের মুখের দিকে 
তাকাল। তীর যধাসর্বস্ব তিনি হারাতে চলেছেন। কিন্ত তার শান্ত মুখমগুলের 
মধ্যে কোথাও এতটুকু উদ্বেগ নেই। 

এমন সময় একটি বিশাল জাহাজের চিমনি দৃষ্টিগোচর হল। বোঝা গেল 
আমেরিকান জাহাজটি তার নির্দিষ্ট সয়ে যাত্রা! করেছে। 

ওকে সংকেত পাঠাও, নির্দেশ দেন ফিলিয়াস কগ। 

নৌকোর সামনে একটি পেলের ছোট কামান ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার 
মধ্যে সংকেত পাঠানো ছিল এর কাঁজ। 

কামানে বারুদ ভরা হতে ফগ বললেন, “নৌকোয় নিশান তুলে দিন 

" নিশান উড়িয়ে দেওয়া হল। এর অর্থ নৌকো বিপদে পড়েছে। আশা 


করা যায় যে সংকেত শুনে আমেরিকান জাহাজটি তার নির্দিষ্ট গতি পথ থেকে 
পরে এসে এই ছোট জলযানটিকে সাহায্য করবে। / 


_ দীগুন কামান, ফগ হুকুম দেন। 
চতু্দিক প্রকল্পিত করে ‘তাঙ্কাদেরে’ থেকে কামান দাগা হল। 


বাইশ 


ছয়ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছণ্টায় ‘কৰ্ণাটক’ জাহাজ হংকং বন্দর ছেড়ে জাপানের 


দিকে এগিয়ে চলল। জাহাজের ছুটি মাত্র কেবিন ছিল খালি। এই কেবিন দুটি 
শরমতী আউদা। ও ফিল্টার ফগের জন্তে সংরক্ষিত ছিল। 


৬ 


পরদিন সকালে জাহাজের নাবিকরা অবাক হয়ে দেখল যে নেশার ঘোরে 
টলমল করতে করতে একটি কেবিন থেকে একজন যাত্রী বেরিয়ে এসে ডেকের, - 
ওপর বনে পড়ল। | 

বলাবাহুল্য এ যাত্রীটি পাসেপাতুর্ত। ইতিমধ্যে তার বরাতে কি ঘটেছে তা 
শোনা যাক । 

পানশালা থেকে কিক্স বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে সেখানকার 
কর্মচারীরা পাসেপাতুতিকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ঘণ্টা তিনেক পরে পাসেপাতুর্ত 
বিছানা থেকে উঠে দেওয়াল ধরে টলতে টলতে কোনরকমে বেরিয়ে আসে। 
নেশায় আচ্ছন্ন থাকলেও তার মাথায় সবসময় ঘুরছিল একটি চিন্তা, “কর্ণাটক, 
কৰ্ণাটক ৷” - 

জাহাজ ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে পাসেপার্তুর্ত তার ডেকের ওপর 
ওঠে । কয়েকজন নাবিক তার এই অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাকে একটি 
কেবিনে ঢুকিয়ে দেয়। সারা রাতটা যে কেমনভাবে কেটে যায় তা পাসেপার্তু্ত 
জানতেই পারেনি । 

পরের দিন সকালে খোলা ডেকের তাজা বাতাসে তার মাথা কিছুটা 
পরিস্কার হল। এখন সে বুঝতে পারছে যে সে কাল ঠেসে নেশা করেছিল। 
মিস্টার ফগ কি বলবেন? যাই হোক, আমি জাহাজটা ধরতে পেরেছি। 

তারপর তার মনে পড়ে যায় ফিক্সের কথা। 

“ওর পাল্লা থেকে আমরা নিস্তার পেয়েছি আশা করি। ভাবাই যায় না যে. 
আমার মনিবের পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে। তিনি ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ডাকাতি 
করেছেন। ছি! ছি! মিস্টার ফগ যদি ডাকাত হন তবে আমি নিশ্চয় একটা 
খুনী।” 

তার মনিবকে ফিক্পের এই সন্দেহের কথা কি জানানো উচিত? 
পাসেপাতু্ত ভাবে । এখন না বলে যখন তারা লণ্ডনে ফিরবে তখনও তাকে 
এ কথা বলে দুজনে বেশ একচোট হাসা যেতে পারে। মে যাই হোক তার 
আশু কর্তব্য হচ্ছে মিস্টার ফগের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা 
চেয়ে নেওয়া। 

পাসেপাতু্তি উঠে দীড়ায়। সমূদ্র এখন অশান্ত। জাহাজ খুব ছুলছে। 
ডেকের চারদিকে তাকায় সে, তার মনিব এবং শ্রীমতী আউদার সঙ্গে চেহারার 
সামান্য মিল আছে এমন কাউকে চোখে পড়ে না তার। 


_ বুঝেছি, পাসেপাতুর্ত মাথা নেড়ে বলে, “আউদা এখনও ঘুম থেকে 
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ওঠেননি আর মিস্টার ফগ নিশ্চয় কোন জঙ্গী পেয়ে হুইষ্ট খেলতে বসে 
‘গেছেন’ 

কিন্ত নিচে, নেমে সেলুনেও সে কারু দেখা পেল না । তখন জাহাজের 
একজন কর্মচারীকে সামনে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করল একজন শান্ত স্বভাব 
সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক ও একজন সুন্দরী তরুণীকে সে দেখেছে কি না। 

_ না মশাই, মাথা নেড়ে তিনি জবাব দেন, আমাদের জাহাজে কোন তরুণী 
নেই, ‘এই দেখুন না আপনি আমাদের যাত্রীদের তালিকা । এখানে চেনা 
কাউকে দেখতে পান কি না।” 

আগ্যোপান্ত তাঁলিকাটা পড়ে পাসেপাতুতি। সেখানে তার মনিবের নাম 
‘দেখতে পায় না দে। হতভম্ব হয়ে বেচারী জিজ্ঞেস করে, “আমরা কি “কর্ণাটক' 
জাহাজে চড়ে যাচ্ছি? 

_হ্য| মশাই। 

_ ইয়ৌোকোহোমার পথে যাচ্ছি আমর! ? 

_ঠিক তাই। 
মাথায় যেন বাজ পড়ে পাসেপাতুর্তের। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে 
'মে। ‘কৰ্ণাটক’ জাহাজের যাত্রী অথচ তার মনিব এখানে নেই ! তাঁর মানে 
তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। হঠাৎ এই হতাশার অন্ধকারে এক ঝলক 
আলো দেখতে পায় সে। তার মনে পড়ে যে ‘কর্ণাটক’ জাহাজের ছাড়ার সময়টা 
পান্টে গিয়েছিল এবং সেটা সে তার মনিবকে জানাতে পারে নি। মিস্টার ফগ 
এবং শ্রীমতী আউদা যে জাহাজ ধরতে পারেন নি তার জন্যে দায়ী সে। 

দে দোষ তারই কিস্ত এর জন্যে আরও বেশী দায়ী যে সে হল ও-ই ফিক্স। 
সে-ই তাঁকে নেশায় বেছুস করিয়ে তার মনিবের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। 
এতক্ষণ পরে সে তাঁর চালাকি বুঝতে পারে। মিস্টারফগ এখন কোথায়: এবং 
কি অবস্থায় আছেন কে জানে! বাজিতে হেরে গিয়ে হয়তো তিনি আটকা 
পড়েছেন জেলথানার়। নিজের মাথার চুল ছি ডুতে ইচ্ছে করে পাসেপাতুতের। 
ওঃ, এখন যদি সে একবার ফিল্সকে নাগালের মধ্যে পায় তবে এমন শিক্ষা দেবে 
যা সে জীবনে ভুলবে না। 

প্রাথমিক উত্তেজনার যুহূর্তগুলি কেটে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা মাথায় পাসেপাতু্ত 
চিন্তা করতে বমে। সে এখন চলেছে জাপানের পথে। পকেটে তাঁর একটি 
পয়সাও নেই। তার জাহাজের ভাড়া, খাওয়ার খরচ অবশ্য আগে থেকেই জমা 
দেওয়া রয়েছে। তার হাতে চার পাচ দিন সময় রয়েছে একটা সিদ্ধান্ত নিতে । 


পচ 


তের তারিখ সকালে ‘কর্ণাটক’ ইয়োকোহোমা বন্দরে প্রবেশ করল। 

এ জায়গাটা প্রশান্ত মহাসাগরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, যেখানে উত্তর 
আমেরিকা, জাপান, চীন এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের সব জাহাজ এনে মিলিত হয়। 
'জেড্ডা উপসাগরের ধারে অতীতের গরিমাময় সম্রাট মিকাডো যেখানে রাজত্ব 
করেন সেখান থেকে অল্পই দূরে । 

খুব নিরুৎসাহ ভঙ্গীতে পাসেপাতু্তি জাহাজ থেকে নিচে নামে। শহরের 
পথে পথে ইংরেজ, আমেরিকান, চীনা, ওলন্দাজ ইত্যাদি নানা দেশের ব্যবসায়ীর 
মেলা। যাদের মাঝখানে আমাদের পরিচিত ফরাসী যুবকটিকে দেখে মনে 
হয় তাকে যেন হটেনটটদের দেশে নিয়ে আদা হয়েছে। 

ঘুরতে ঘুরতে ইয়োকোহোমার পুরাণো এলাকা যে অংশে পাসেপাতু্ত সেই 
দিকে এল। এই জায়গাটির নাম বেন্টন। সমুদ্রের দেবীর নামে এই নাম রাখা 
হয়েছে। এই দেবীকে এখানকার দ্বীপের মানুষ পূজা করে। এখানকার রাস্তার 
দু'ধারে ঝাউ এবং দেবদারু গাছের সারি আর একরাশ গোলাপী রংয়ের শিশ্ত 
পথে খেলা করছে ল্যাজহীন বেড়ালছানাদের সঙ্গে_দেখে ভাল লাগে । 

সকালে জাহাজ ছাড়ার আগে সে পেটপুরে জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছিল। 
কিন্ত সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর পর তার মনে হুল তার পেট একেবারে খালি। 
এখানে কদাইয়ের দোকানে মাংসের অভাব দেখে পানেপাতুতের মনে হল যে 
জাপানে পশুবলি সম্ভবত নিষিদ্ধ এবং ভেড়া, ছাগল ও শুয়োরদের এখানে চাষের 
কাজে লাগানো হয়ে থাকে । পাসেপাতু তের পেটে তখন এমন আগুন জলছে 
যে সে সামনে হরিণ, শৃয়োর, ভেড়া কিছু একটা পেলে তাই খেয়ে ফেলতে 
পারত। 

রাত ঘনিয়ে এল যখন পাসেপাুত তখন পুরনো বাসিন্দাদের মহলায় টহল 
দিতে লাগল। নানা বংরের লন জলছে এখন বাড়িতে বাড়িতে । সেই রডীন 
আলোকমালার মধ্যে দিয়ে হেঁটে- বেড়ায় পাসেপাতুর্ত। কোনখানে গানের 
আসর বসেছে কোথাও বা জ্যোতিষীদের ঘিরে ভীড় । 

আরও কিছুক্ষণ পরে পথ নির্জন হয়ে এল । মানুষের ভীড় কমে আসার 
পর পথে টহল দিতে নামল পাহারাদারদের দল। তাদের ঝাকমকে পোশাক 
দেখে মুগ্ধ হল পাসেপাতুতি। 


৭৯ 


ভেইশ 


পরদিন ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত পাসেপাতু্তি ঠিক করে যে করেই হোক কিছু খাবার 
তাঁকে যোগাড় করতেই হবে। 1 সে বিক্রী করতে পারে কিন্তু সেটা 
তার এমনই প্রিয় যে প্রাণে ধরে, কিছুতেই তা বিক্রী করতে চাইল না সে। 

কিছু ইংরেজি ও ফরাসী গান তার জানা ছিল এবং পােপাতুতি চাইল 
যে তা দিয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা করতে। জাপানীরা গান ভালবাসে। 
তাদের প্রায় সব উৎসব ও আনন্দের আদরে ড্রাম বা ঝাঝর বেজে থাকে । তারা 
নিশ্চয় পাসেপাতু তের মত একজন ইউরোপীয়কে কদর করবে ।. 

পানেপাতুতি ঠিক করে যে সে তার ইউরোপীয় পোশাকটা বিক্রী করে 
একট! জাপানী পোশাক কিনবে। এই উদ্দেশ্যে সে একটি পুরনো পোশাক 
কেনাবেচার দোকানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে একটি অদ্ভুত ধরনের জাপানী 
আলখালা, ও পাগড়ি এবং কিছু নগদ টাকা পেয়ে গেল সে তার পুরণো 
পোশাকের বিনিময়ে। 

এইভাবে জাপানী সেজে দে একটি চায়ের দৌকানে গিয়ে প্রাতরাশ সারল। 
‘এখন আমার প্রথম কাজ হল এই স্বর্ণোদয়ের দেশ থেকে চম্পট দেওয়া । 
এর জন্যে কোন আমেরিকাগামী জাহাজে সে চাকর বা রণধুনীর কাজ যোগাড় 
করবে ঠিক করল। কিন্ত পরক্ষণে তার মনে হল যে এই পরিকল্পনাটা কাজে 
লাগানো সহজ নয়। কেনই বা কোন আমেরিকান জাহাজ নতুন চাকর বা 
রাধুনী রাখতে চাইবে? আর তার কাছে কোন প্রশংসাপত্র বা স্থপারিশও 
নেই যার দ্বারা সে একটা কাজ পেতে পারবে । 

ঘুরতে ঘুরতে সে দেখে যে সার্কামের এক ব্লাউন একটি ঢাউ প্ল্যাকার্ড, 
কাধে নিয়ে এগিয়ে আসছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা £ 

মহামান্য বাতুলদারের জাপানী কসরতের দল আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার 
আগে তাদের শেষ খেলা বিশেষ আকর্ষণ £ লম্বা নাক লম্বা নাক । 

ধ্যাকার্ডধারী লোকটার পিছু পিছু সে যায় সার্কাপের অফিসে। এখানে 
মহামান্ত বাতুলদার থাকেন। পামেপাতুত তার খোঁজ করতেই বলিষ্ঠ চেহারার 
লোকটি এসে হাজির হন। 

আপনার কি চাকরের দরকার আছে? 


৮০. 


- চাকর? সাঁদা দাড়িতে টোকা দিয়ে বাতুলদার বলেন, ‘আমার ছুটি ভারী 
বাধ্য এবং বিশ্বস্ত চাকর আছে যারা আমায় ছেড়ে কখনও যায় না । নিজের 
বলিষ্ঠ বাহু দুটি দেখিয়ে তিনি বলেন, “এই যে তারা! 

তাহলে আমি আপনার কোন কাজেই লাগব না? 

_না। 

আমার কপালটাই খারাপ । আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুব উপকার 
হত আমার । 

১ তুমি তাহলে জাপানী নও! এতক্ষণ তাকে এদেশী লোক ধরে নিয়েই 
কথা বলছিলেন বাতুলদার, ‘তা এমন পোশাক পরেছ যে!” 

_এমনি। 

তুমি তাহলে একজন ফরাসী? 

- আজে হ্যা। আমার বাড়ি প্যারিসে । 

-তাহলে তো তুমি অঙ্গভঙ্গী করতে পার। দেখ আমি তোমাকে চাকর 
হিসেবে নিতে না পারলেও একজন ক্লাউনের কাছ তোমাকে আমি দিতে 
পারি। ফরাসী ক্লাউনের বেশ চাহিদা আছে বাজারে। তোমার গায়ে তো 
যেশ জোর আছে বলে মনে হয়? 

_ আজ্ঞে তা আছে। 

তুমি তো গানও গাইতে পার? 

_-তা একটু আধটু পারি। 

তবে মাথার ওপর শরীরের ভর রেখে তোমার এক পায়ের ওপর একট! 
লাট, ঘুরছে আর এক পায়ের ওপর একটা তরোয়াল রেখে__গান গাইতে পার? 

ছোটবেলায় প্রথম যখন কসরৎ শেখা শুরু করেছিল পাঁসেপারতু্ত সেই 
সময়ের কথা মনে করে বলল, ‘পারি বই কি!” 

বেশ, তাহলে আজ থেকে তোমার চাকরি হয়ে গেল আমার সার্কানে। 

সেদিন তিনটের সময় খেলা শুরু হওয়ার কথা। ঢাক, টমটম ইত্যাদি বান্তি 
সহযোগে জাপানী অর্বেস্টা শুরু হল। পাসেপা্তুত্ত হল মানবিক পিরামিডের 
অংশবিশেষ । তার দুই চওড়া কাধের ওপর দলের একের পর এক খেলুড়ে 
দাড়াবে পিরামিডের আকারে। আর এদের সবার থাকবে মন্ত লম্বা নাক। 
গোটা অনষ্ঠানটার মধ্যে এটার আকর্ষণ নাকি সব থেকে বেশী। 

তিনটের আগে থেকেই দর্শকদের ভীড় জমতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে 
ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের লোক ছিল। খেলা শুরু হতে বোঝা গেল যে 
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শারীরিক কসরতের নানারকম খেলায় জাপানীদের জুড়ি নেই। একজন 
হাতপাখা আর কাগজের টুকরো দিয়ে প্রজাপতি ও ফুলের সুন্দর স্বন্দর নকশা 
তৈরি করল। আর একজন পাইপের ধোঁয়া দিয়ে “ধন্যবাদ” শব্দটি শুন্তে রচনা 
করে দর্শকদের অভিনন্দন জানালো । 

এরপর পাসেপাতু তের খেলা । মঞ্চে গিয়ে সে তাঁর নিজের জায়গায় দাড়াল । 
এখন ভারাক্রান্ত মনে সে ভাবছে তাঁর প্রথম যৌবনের কথা, যখন সে এই 
ধরনের খেলায় কত দক্ষ ছিল। তার পাশে এখন অন্ত খেলুড়েরা জড় হয়েছে। 
একে একে মঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল সকলে তাদের পেলাঁয় নাকগুলো শূন্যে উচু 
করে তুলে। আর একদল খেলোয়াড় শুয়ে পড়ল তাদের নাকের ওপর। তার 
ওপর শুন আর একদল। এইভাবে মান্ষের দেহ দিয়ে মঞ্চের ওপর গড়ে 
উঠল এক ইমাঁরত। 

পিরামিডের গড়ন সম্পূর্ণ হওয়| মাত্র দর্শকদের করতালি ধ্বনিতে ফেটে 
পড়ল চতুদিক । অকেন্্রীর বাজনা সরব হয়ে কানে তালা লাগার উপক্রম হল। 
হঠাৎ পিরাঁমিডটি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল। এর কারণ একেবারে তলার 
একটি নাক হঠাৎ সরে গিয়েছে তার নিজের জায়গা থেকে । 

এ ব্যক্তি আর কেউ নয়, পাসেপাতুতি। মঞ্চের আলো! ডিঙ্গিয়ে, লাফ মেরে, 


গ্যালারীর ওপর হুড়মড়িয়ে উঠে একজন দর্শকের পায়ের ওপর পড়ে কাঁতরে 
উঠল, “আমার মনিব, আমার প্রভু ৷ 


_আরে, তুমি এখানে ! 

- আজ্ঞে হা] হুজুর, আমি ! 

বেশ, তাহলে আর দেরী নয়। চল, এখনই জাহাজে গিয়ে ওঠা যাক। 

মিন্টার ফগ, আউদা। ও পাদেপা্তুত প্রেক্ষাগৃহের মাঝখান দিয়ে পা চালিয়ে 
বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বাইরে এসে তাঁরা মুখোমুখি হলেন, ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
বাতুলদারের-__হঠাৎ্ খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবী 
করলেন। কিলিয়াপ ফগ তার পকেট থেকে এক মূঠো নোট ছুঁড়ে দিয়ে তার 
রাগ প্রশমিত করতে চাইলেন । ফগ শ্রীমতী আউদীকে নিয়ে জাহাজে উঠলেন, 
পেছনে পামেপাতুতি। তখনও তার পিঠে একজোড়া ডানা এবং ছ ফুট লা 
সেই বেঢপ নাক, তাড়াহুড়োর মধ্যে যা খুলে ফেলার ফুরসৎ পায় নি সে। 


৮২. 


চবিবশ 


মিষ্টার ফগ শান্তভাবে পাদেপাততের সব কথা শুনে গেলেন। তারপর সে যাতে 
তার উপযুক্ত পোশাক জোটাতে পারে তিনি তার ব্যবস্থা করলেন । তাই এক 
ঘণ্টার মধ্যে তার বিশাল নাকটি ছেটে ফেলে পাসেপাতু্ত যখন তাঁর স্বাভাবিক 
পোশাক পরল তখন তাকে সার্কাসের ভীড় বলে চেনবার আর কোন উপায় 
রইল না। 

সাংহাইয়ের কাছে কি ঘটেছিল তা এইবার বলা যাক। ‘তাংকাদেরে'র 
সংকেত পেয়ে ইয়োকোহোমার ক্যাপ্টেন তার জাহাজ নৌকোর দিকে 
ঘুরিয়েছিলেন। তার একটু পরেই ফিলিয়াস ফগ তীর প্রতিশ্রতিমত জন 
বানস্বির পকেটে পাঁচশো পাউণ্ড গুজে দিয়েছিলেন। তারপর মিস্টার ফগ এবং 
তার সঙ্গীরা জাহাজে উঠলেন । জাহাজ নাগাসাকি এবং ইয়োকোহোমার দিকে 
যাত্রা পুনরারস্ত করেছিল । 

১৮ই নচেম্বর তার হিসেব মত নির্দিষ্ট দিনে ফগ তাঁর গন্ভবাস্থলে পৌঁছলেন । 
ইয়োকোহোমায় পৌছে ফিল্স নিজের কাজে গেলেন। ফিলিয়াস ফগ এবং 
আউদা বন্দরে নেমে যখন শুনলেন যে পাসেপাতুর্ত আগের দিন সেখানে 
পৌছেছে তখন দুজনেরই খুশির সীমা থাকল না। 

ফগ তার ভৃত্যের সন্ধানে বেরুলেন। ফরাসী ও ইংরেজ দূতীবাসে খোজ 
করে বার্থ হয়ে কিছুটা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে মহামান্ত বাতুলদারের তীবুতে 
ঢুকেছিলেন তাদের খেলা দেখতে। পাসেপাতুতি যেরকম অদ্ভুত সাজপোশাক 
করেছিল তাতে তাকে সনাক্ত করা তার সাধ্য ছিল না, যদি না সে-ই 
গালারীতে বনে থাকা তার মনিবকে সনাক্ত করতে পারত। 

মিসেস আউদার কাছেই পাসেপাতুর্ত জানতে পারে যে হংকং থেকে 
ইয়োকোহোমা যাত্রায় তাদের নৌকোয় সহযাত্রী ছিলেন যিনি তীর নাম 
মিস্টার ফিক্স। ফিক্সের নাম শুনে পাসেপাতু তের মুখে কোন পরিবর্তনের লক্ষণ 
দেখা যায় না। তার মনে হয় এখনই ফিক্সের সম্পর্কে সব কথা বলার সময় 
হয়নি। 

‘জেনারেল গ্রান্ট' নামে জাহাজটি আকারে বড়, ভ্রতগতিসম্পন্ন এবং এর 
ওজন প্রায় আড়াই হাজার টন। জাহাজটি যে গতিতে চলছে তাতে প্রশান্ত 
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মহাসাগর অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগবে একুশ দিন । স্থতরাং ফিলিয়াঁস ফগ 
সঙ্গত কারণেই আশা করতে পারেন যে, দৌপরা ডিসেম্বর সানফানসিস্কো 
পৌঁছে এগারো তারিখে তিনি নিউ-ইয়র্ক এবং সেই “মারাত্মক” একুশে 
ডিসেম্বরের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে-_কুড়ি তারিখে তিনি লণ্ডন পৌছতে 
পারছেন। 

জাহাজে বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন দেশের যাত্রীরা ছিলেন। কিছু সংখ্যক 
আমেরিকান, আমেরিকা যাত্রী কিছু কুলী এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর 
কিছু অফিসার ধার! ছুটি নিয়ে নানাদেশ ভ্রমণ করে থাকেন তীর! ছিলেন । 

জাহাজ বেশ ধীরতাবেই এগিয়ে চলেছে। প্রশান্ত মহাসাগর এ সময় যথেষ্ট 
শাস্ত। মিপ্টার ফগ সচরাচর যেমন নিলিগ্চ ও নীরব থাকেন এখনও তেমনই 
ছিলেন। তীর তরুণী সঙ্গিনী ক্রমশই তীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। তীর 
রহস্তময় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছাড়া এই অভিষাঁনও তীর মনে যথেষ্ট কৌতুহল 
সঞ্চার করেছিল। তিনি প্রায়ই পাসেপাতু তের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করতেন । সরল ফরাঁসীটির তার মনিবের প্রতি ছিল অকুত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি । 
সে শ্রীমতী আউদাঁকে জানাল যে তাঁদের অভিযানের সবচেয়ে কঠিন পর্বটি 
অতিক্রম কর! গিয়েছে । চীন ও জাপানের মতো অজানা দেশ তাঁরা পেছনে 
ফেলে এসেছে। এখন সামনে রয়ে গেছে মোটামুটি সভ্য দেশের এলাঁকা। এখন 
কেবলমাত্র সানফ্রানসিস্কো থেকে ট্রেন ধরে নিউইয়র্ক যাওয়া । তারপর সেখান 
থেকে জাহাজে লিভারপুল পৌছতে পারলেই এই দুরূহ বিশ্ব পরিক্রমা নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে শেষ হবে । ন’ দিন আগে ইয়ৌোকোহোমা ছেড়ে আসার পর এখন 
তীরা যেখানে, তাতে বলা যাঁয় যে ফগ অর্ধেক পৃথিবী ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেছেন । 

তেইশে নভেম্বর জেনারেল গ্রাণ্ট একশো আশি অতিক্রম করে গেল। অর্থাৎ 
যে দক্ষিণ গোলার্ধে লগ্ডনের অবস্থান জাহাজ এখন সেখানে এসে পৌঁছেছে। 
ফিলিয়াস ফগের মোট আশি দিনের মেয়াদের মধ্যে বাহান্ন দিন ইতিমধ্যে 
খরচ হয়ে গিয়ে বাকি আছে আঠাশ দিন। হিসেবমত তিনি মাত্র অর্থেকট। 
পথ এসেছেন মনে হলেও গাঁড়ি-ঘোড়ার নানান বিভ্রাটে ঘোরালো৷ পথে লণ্ডন 
থেকে এডেন, এডেন থেকে বোম্বাই, কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর 
থেকে ইয়োকোহোমা আসতে প্রায় ছাব্বিশ হাজার মাইলের বেশী দুরত্ব 
অতিক্রম করতে হচ্ছে। যার মধ্যে ইতিমধ্যে সতের হাজার সাতশো মাইল তিনি 
শেষ করেছেন। কিন্তু এখন বাকি পথটি সরল রেখার মতো সোজা আর এখন 
কোন বিজন স্ষ্টি করার জন্যে ফিব্সও হাজির নেই। 


৮৪ 


তেইশে নভেম্বর তারিখে পাঁসেপাতুর্ত একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে বদল। 
জেদী লোকটি তার বিখ্যাত পারিবারিক ঘড়িতে লণ্ডনের সময় অন্ুনরণ করত 
এবং যেসব দেশে তারা ভ্রমণ করতো! সেখানকার সময ভুল বলে মনে করতো । 
কিন্ত আজ তার ঘড়ির সঙ্গে জাহাজের ঘড়ির মিল দেখে সে খুশি হল বেজায়। 

খুশিতে ডগমগ পাসেপাতুর্ত ভাবল যে এখন যদি ফিক্স এখানে হাজির 
থাকত তবে সে কি বলত। 

‘দুষ্ট লোকটা আমাকে স্থ্ব, চাদ আর বিষুব রেখা নিয়ে কত গল্পই না 
শোনাত,’ নিজের মনে বলে যায় পাসেপাতুতি, আমি জানি আমার ঘড়ি 
একেবারেই নিভুলি। একদিন স্র্ধ নিজের পরিক্রমার ভুল শুধরে নেবে আমার 
ঘড়ি দেখে, এ বিশ্বাস আমার আছে 

আসলে পাসেপাুতি কিন্ত এই বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। তাঁর ঘড়ি যদি ইতালীয় 
ঘড়ির অনুকরণে চব্বিশটা ভাগে ভাগ করা থাকত তাহলে তাঁদের জয়ের কোন 
সম্ভাবনাই থাকত না। কেনন! জাহাজের ঘড়িতে যখন সকাল ন’টা, হাত- 
ঘড়িতে তখন সময় বোঝাত রাত ন’টা। অর্থাৎ মধ্যরাত্রের পর প্রায় একুশ ঘণ্টা 
সময় স্থচিত করত-_ঠিক যতখানি তফাৎ রয়েছে লণ্ডন এবং ২০৮ মেরিদিয়ানের 
মধ্যে। 

সময়ের তারতম্যের এই ব্যাপারটি ফিক্স যদি বোঝাতে পারতেন তাহলে 
পাসেপাতুতি এটা বুঝতে সক্ষম না হলেও অন্তত এটা স্বীকার করতো । যদি 
ঘটনাচক্রে গোয়েন্দামশাই এখন জাহাজের ডেকে হাজির হতেন তাহলে 
পাসেপাতুর্ত এ বিষয়ে কোন কথা না বলে নিশ্চয় স্বণা ভরে অন্ত প্রসঙ্গ উীপন 
করতো । 

কিন্তু ফিক্স এখন কোথায়? 

তিনি সশরীরে এই জাহাজ অর্থাৎ ‘জেনারেল গ্রান্টে'ই হাজির ছিলেন। 
ইয়োকোহোমা পৌছে গোয়েন্দাপ্রবর ইংরেজ দূতাবাসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন 
আর পেয়েছিলেন তীর সেই বহু আকাঙ্কিত গ্রেম্তারী পরোয়ানা__বোম্বাই 
থেকে যার আসতে চল্লিশ দিন সময় লাঁগে। ফিক্স যে কতটা হতাশ হয়ে 
পড়েছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখন এই গ্রেপ্চারী পরোয়ানার কোন 
মূল্য নেই। মিস্টার ফিলিয়াস ফগ এখন ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাইরে। এই' 
পরোয়ানার বলে তীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। 

তবে যাই হোক, রাগ প্রশমিত হতে ফিক্স মনে মনে বললেন, আমার 
পরোয়ানা যদি এখানে কাজে না লাগে তবে ইংলণ্ডে তা লাগুক । এই দুৰব ততটা 
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দেশে ফিরতে চায় একটা আত্মসস্তটি নিয়ে যে, পুলিসকে সে ধোঁকা দিতে 
পেরেছে। ঠিক আছে, আমি সেখানেও তাঁকে ধাওয়া করে যাব; ভগবান 
করুন, লুটের টাক] এখনও যেন কিছু অবশিষ্ট থাকে তার কাছে। কেন না, 
গাড়ি ভাড়া, বিচারের খরচ, জরিমানা, হাতি ভাড়া ইত্যাদি বাবদ ওর নিশ্চয় 
পাঁচ হাজার পাউণ্ড খরচ হয়ে গেছে। 
এইরকম চিন্তা করে ফিক্স “জেনারেল গ্রাণ্টে” গিয়ে হাজির হন। মিস্টার ফগ 
এবং শ্রীমতী আউদা সেখানে ছিলেন। পাসেপাতুর্তকে দেখা মাত্র ফিক্স 
কেবিনে গিয়ে গা-ঢাক1 দেন। এই বলিষ্ঠ চেহারার ফরাসীটির মুখোমুখি হওয়ার 
মত সাহস তখনও তীর হয়নি। 
কিন্তু এর অল্প সময় পরে যখন দুজনে মুখোমুখি হন তখন অমনি পাসেপাতু্ত 
ঝাপিয়ে পড়ে গোয়েন্দার ওপর । মূহর্মূহ ঘুষি চালিয়ে বিপর্যস্ত করে তোলে সে 
গোয়েন্দাপ্রবরকে | হঠাৎ ডেকের ওপর এই * দ্বৈত সমর’ দেখে যাত্রীরা বিশেষ 
করে আমেরিকানরা! তো বেজায় খুশি। 
ফিন্সকে আশ মিটিয়ে মারতে পেরে পাসেপাতু তের আহ্লাদ আর ধরে না। 
মাটি থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাড়ায় ফিক্স। তখন বেশ কাহিল অবস্থা তার। 
জিজ্েদ করেন, ‘তোমার কাজ শেষ ?? 
_ হা], এখনকার মত। 
-তাহলে তোমাকে আমি দুটো কথা বলব। 
_আমি তোমার কোন কথা-__ 
কথাটা তোমার মনিবেরই স্বার্থে ই 
মনিবের নাম শুনে শাস্ত হয় পামেপাতুত। ফিঞ্সের পেছন পেছন দুজনে 
গিয়ে বসে জাহাজের সামনের দিকে । 
তুমি তো আমাকে উত্তম-মধ্যম দিলে। ফিক্স বলেন, ‘আমি অবশ্য এটা 
আশাই করেছিলাম । এখন আমার কথা শোনো। এতদিন আমি মিস্টার ফগের 
বিরুদ্ধে ছিলাম কিন্ত এখন থেকে আমি তাঁকে সাহায্য করব! 
_তাহলে এতদিনে আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে তিনি একজন সৎ লোক? 
জিজ্ঞেন করে পাসেপাতুতি। 
না তা নয়, নিস্তেজ ভাবে বলেন ফিক্স, ‘তাকে দুক্ধতকারী হিসেবে সন্দেহ 
আমার এখনও যায়নি। কিন্ত যতদিন তিনি ইংরেজ সাআীজ্যের ভেতরে ছিলেন 
ততদিন তাকে আটকে রাখার মধ্যে স্বার্থ ছিল আমার। যতদূর সম্ভব চেষ্টা 
করেছি আমি বৃটিশ রাজ্যের সীমানার বাইরে যাতে তিনি যেতে না পারেন । 
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এর জন্যে বোদ্বাইতে আমি পুরোহিতদের তার বিরুদ্ধে লাগিয়েছি, হংকং-এ 
নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছি তোমায়, ইয়োকোহোমায় জাহাজ ধরতে দিইনি? 
রাগে মুষ্টিব্ধ হাত নিয়ে শুনতে থাকে পাসেপাতুতি। 

_ এখন মিন্টার ফগ ইংলণ্ড ফিরে চলেছেন, বললেন ফিল্স, ‘আমি তাকে 
অনুসরণ করে যাব সেখানে। কিন্ত এখন থেকে আমি তার স্বার্থে বাধাস্থষ্ট 
করব না, বরং সাহায্য করব প্রতি পদক্ষেপে.। আমার কাজের ধারা যে এখন 
থেকে পাল্টে যাবে তা তুমি খুব সহজেই বুঝতে পাঁরবে। আর ইংলণ্ডে পৌছে 
তুমি বুঝবে তোমার মনিব লোকটি একজন অপরাধী না সৎ লোক ।' 

পাসেপাতুতি মন দিয়ে ফিক্সের কথা শোনে এবং দে নিঃসন্দিগ্ হয় যে 
লোকটা! অকপট মনেই কথাগুলো বলছে। 

_ তাহলে আমরা কি বন্ধু হলাম? পাসেপার্ুতের চিন্তার মাঝখানেই প্রশ্ন 
করেন ফিক্স। 

বন্ধু? সজাগ হয়ে পাসেপাতুতি জবাব দেয়, বরং সঙ্গী বলতে পারো। 
তা-ও এক শর্তে যে বিশ্বাসঘাতকতার একটা সামান্যতম নজির যদি আমি পাই 
তবে আমি তোমার ঘাড় মটকাবো। 

__আমি বাজী, শান্তভাবে জবাব দেন ফিক্স। 

এর এগারো দিন পরে তেরা ডিসেম্বর ‘জেনারেল গ্রাণ্ট” সানফ্রানসিস্কো 
পৌছয়। 


মিন্টার ফগ তার সময়স্থচী অনুযায়ীই পৌছলেন তীর গ্তব্যস্থলে। 


পঁচিশ 


মকাল এগারোটার সময় ফিলিয়াস ফগ সদলবলে সানফ্রানসিস্কো পৌঁছলেন । 
বন্দরে সব দেশের জাহাজ দীড়িয়েছিল। সাক্রামেন্টো এবং তার উপনদী দিয়ে 
এইসব জাহাজ যাতায়াত করে। বন্দরে নানা সামগ্রীও চোখে পড়ল। এইসব 
পণ্য মেক্সিকো, পেরু, চিলি, ব্রাজিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে 
আমদানী ও রপ্তানী করা হয়। 

বন্দরে নেমেই মিস্টার ফগ নিউইয়র্ক যাওয়ার প্রথম ট্রেন ক’টায় খোজ 
করেন। জানা গেল, সন্ধ্যা ছটায় এই ট্রেন ছাড়বে। তার মানে তারা প্রায় 
গোটা দিনটা হাতে পাচ্ছেন। মিস্টার ফগ শ্রীমতী আউদা এবং ভার জন্যে একটা 
ঘোড়ার গাঁড়ি ভাড়া করলেন । পােপাতুতি উঠে বমল কৌচোয়ানের পাশে। 
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উচু জায়গায় বসার দরুন পাসেপাতুর্তি বেশ ভালভাবে শহরটা দেখতে 
পাচ্ছিল। শহরের বাস্তাগুলি চওড়া, বাঁড়িগুলো নিচু এবং বেশ সাঁজানো। 
বিশাল ডক এবং বড় বড় গুদাম। পথে ঘোড়ায় টানা গাঁড়ি এবং বাঁস দুরকমের 
যানই রয়েছে। পথচারীদের মধ্যে আমেরিকান বা ইউরোপীয় শুধু নয়, চীনা এবং 
ভারতীয়রা রয়েছে। 

পাসেপাতুতি যখন ইন্টীরন্তাশনাল হোটেলে পৌঁছল তখন তাঁর মনে হল 
সে ইংলণ্ডেই রয়ে গেছে। . 

হোটেলের রেস্তোর টি চমৎকার । মিস্টার ফগ এবং গ্রীমতী আউদা একটি 
টেবিল বেছে নিয়ে ববলেন। নিগ্রো বেয়ারা তীদের খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন 
করল। 

প্রাতরাশের পর মিন্টার ফগ বৃটিশ দূতাবাসে গেলেন তার পাশপোর্টে 
শলমোহর লাগানোর জন্তে। পথে পাসেপাতুর্ত তার কাছে প্রস্তাব করল যে 
প্যাসিফিক রেল রোডে চাপাঁর আগে তাঁদের কয়েক ডজন এনফিল্ড রাইফেল 
বাকোন্ট রিভলভার কিনে নেওয়া উচিত হবে কিনা । পাসেপার্ুত এই পথে 
ট্রেনে রাহাজানি হওয়ার ঘটনা খুব শুনেছে বলেই তার এই সাবধানতা । মিস্টার 
ফগ শুনে গম্ভীর মুখে বললেন যে এত বেশী সাবধানী হওয়ার দরকার নেই। 

এই কথা বলে ছুশো পা-ও এগোননি মিস্টার ফগ যখন তার সঙ্গে ফিক্সের 
দেখা হয়ে গেল। ফিক্স জানালেন যে তীর সঙ্গে প্রশাস্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছেন 
তিনি। মিস্টার ফগ জানালেন যে এই ভ্রমণে ফিক্সকে সঙ্গী হিসেবে পেজে 
তারও খুশীর সীমা থাকবে না। 

তিনজনে রাস্তা ধরে এগোতে থাকেন। অপ্টোগোমারী স্্রটে উপছে পড়া 


ভীড় দেখতে পেলেন ভীবা। অনেকের হাতে রয়েছে প্ল্যাকার্ড তারা প্রচ্ড 
জোরে টেচাচ্ছে। 


_ক্যামারফিল্ড জিন্দাবাদ । 

_ম্যাত্ডিবয় জিন্দাবাদ । 

বোঝা গেল যে এটা একটা রাজনৈতিক সভা! । 

--এই ভীড়ের মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভাল ফক্স বললেন ফগকে, ‘বলা 
যায় না ছু চারটে ঘুষি আমাদের মুখে এনেও লাগতে পারে ।, 

হ্যা, ফগ মন্তব্য করলেন, ঘুধিটা রাজনৈতিক হলেও তার জোর কম হবে না। 

_ বোঝা! যাচ্ছে যে একটা সভা হচ্ছে, ফিৰ্ম বলেন, ‘এবং মিস্টার ম্যাত্ডিবয় 


এবং মিস্টার ক্যামারফিল্ড হলেন বিবদমান ছুটি দলের ছুই নেতা |. আমাদের 
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সরে পড়াই ভাল এখান থেকে । উত্তেজনা আরও বাড়লে অনর্থক আঁমাঁদ্রের 
হয়রান হতে হবে 

__ একজন ইংরেজ নাগরিক-_ফিলিয়ান ফগ তীর কথা শেষ কঃতে পারলেন 
না। তীর পেছনে একটা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে প্রচণ্ড জোরে চীৎকার 
উঠল। হিপ হিপ হুর রে। ম্যাণ্ডিবয় জিন্দাবাদ! একদল ভোটার এগিয়ে 
গেল ক্যামারফিল্ডের দলকে ঘেরাও করার জন্যে । 

ছুটি মারমুখো৷ দলের মাঝখানে পড়ে গেছেন তখন ফিলিয়াম ফগ ও তার 
সঙ্গীরা । একটি বিশাল লাল দাঁড়িগলা লোক খিস্টার ফগকে আঘাত করতে 
উদ্চত হল। হয়তো সে আঘাতে ফগ গুরুতরভাবে আহত হতেন যদি না ফিক্স 
ক্রুতগতিতে নিজেকে ওঁদের মাঝখানে নিক্ষেপ করতেন । 

চোখের নিমেষে ফিক্সের মাথায় পড়ল লাঠির বাড়ি, তার লঙ্বা টুপি চেপ্টে 
এতটুকু হয়ে গেল। 

_ ইয়াংকি! মিস্টার ফগ সেই লাল দাড়ির দিকে তাকিয়ে দ্বণাভরে বলে 
উঠলেন। 

না, ইংরেজ। তিনি জবাব দিলেন, আমাদের আবার দেখা হবে। 
আপনার নাম? 

_ ফিলিয়াম ফগ। আপনার? 

_ কর্ণেল স্ট্যাম্প প্রোক্টর। 

জনতা এগিয়ে চলে ৷ বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিন্স উঠে দীড়ান। তার পোশাক 
ছিন্নভিন্ন । 

_ ধন্তবাদ, ফগ ফিক্সের হাত ধরে বললেন। 

_ ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, ফিল্স বলেন, আমার সঙ্গে দয়া করে আহ্মন 
একটু দির দোকানে । 

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভদ্রলোকের মত পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে ইণ্টার- 
স্যাশনাল হোটেলে ফিরলেন তীরা। 

হোটেলে পাসেপাতুর্ত তার মনিবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁর হাতে 
ছ-ছটা রিভলভার । মিন্টার ফগের সঙ্গে ফিক্সকে দেখে তার ভ্রকুঞ্চিত হল। 
আউদার মুখে সব ঘটনা শুনে অব্য তার উত্তেজনা প্রশমিত হল। ফিক্ম আর 
তাদের শক্র নয়, মিত্র। তিনি তার কথা রেখেছেন। - 

খাওয়া শেষ করার পরে একটি গাঁড়ি এনে দীড়ায় হোটেলের সামনে । 
পৌনে ছটা! নাগাদ স্টেশনে পৌঁছলেন তীরা। ট্রেন ছাড়বে একটু পরেই। 


৮৯ 


মিস্টার ফগ একটি কুলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পারো হে আজ 
সানফ্রানসিস্কোয় কোন গোলমাল হয়েছে কি? 

_ হয়েছে হুজুর, একট! রাজনৈতিক সভায় । 

_কিন্ত পথে যেন আমি কিছু উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম । 

_ টা একটা নিছক নির্বাচনী সভা । 

কার নির্বাচন? সামরিক প্রধানের? 

_আছ্ঞে না, জাষ্টিন অব দি পীস। 

এই জবাব পাওয়া মাত্র ফিলিয়াস ফগ লাফ দিয় ট্রেনে চড়লেন। ট্রেনও. 
সেই মুহূর্তে স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে চলল তীব্র গতিতে। 


ছাব্বিশ 


যে গাড়িতে ফগ ও তীর সঙ্গীরা ভ্রমণ করছিলেন তাঁর ভেতরে কোন কামর] ছিল 
না, ছিল কেবল পাশাপাশি দু সারি আদন। আর একপাশে ছিল ড্রেসিংরম। 
যাত্রীরা নিধিবাদে গাড়ির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত 
করতে পারতেন। এর মধ্যে রেস্তোরা এবং ধুমপান-কক্ষ সবই ছিল। 

ছটার সময় ট্রেন ওকল্যাণ্ড স্টেশন ছেড়ে গেল। এখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা, 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে আশঙ্কা হল যে তুষারপাত হতে পারে। ট্রেনের গতি 
যথেষ্ট জোরালো ছিল না। আশঙ্কা হচ্ছিল যে হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
আমেরিকা পার হওয়া যাবে না। 

রাত আটটার সময় স্টার্ট এসে জানাল যে রাতের শোয়ার সময় হয়ে গেছে। 
এটা ঘুমানোর গাড়ি তাই সঙ্গে সঙ্গে এটা একটা অন্য চেহারা নিল। প্রত্যেক 
যাত্রী পেল আলাদা করে একটি ধবধবে বিছানা যার চারিধারে পর্দা টাঙানো। 

সানফ্রানসিস্কো এবং সাক্রামেন্টোর মধ্যে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর জমি সমতল 
না হলেও পাহাড়ী নয়। একশো কুড়ি মাইলের এই দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় 
লাগল ছ ঘণ্টা । মধ্যরাতে যাত্রীরা যখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন ট্রেন তখন সাক্রামেন্টো 
পার হয়ে এসেছে। সাক্রামেন্টোর পর ট্রেন রক্রিন, অবার্ণ এবং কলফগক্স স্টেশন 
পেরিয়ে সিয়েরা নেভাডায় এল। সকাল আটটায় শোবার ঘরটি আবার 
রূপান্তরিত হল স্বাভাবিক গাড়িতে। যাত্রীরা এখন বাইরের সুন্দর প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত উপভোগ করছিলেন। - 


৯০ 


-. প্রায় নটার সময় ট্রেন নেভাডায় এসে পৌঁছল। রেনোর কাছে এল আরও 
খানিক পরে। এখানে প্রাতরাঁশের জন্যে কুড়ি মিনিট সময় দেওয়া হল ঘাত্রীদে | 
প্রাতরাশ সারার পর মিস্টার ফগ এবং তার সঙ্গীরা জানলার ধারে বসলেন । 
জানলা দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রেইরি দিগস্তরেখার ওপর পাহাড় চোখে পড়ছিল তীদের। 
প্রান্তরে যেসব গবাদি পশ্ড চরছিল তারা প্রায়ই রেল লাইনের ওপর উঠে পড়ে 
ট্রেনের গতিকে মন্থর করে দিচ্ছিল। পশুর পাল যাতে নির্বিক্নে রেল লাইন পার 
হতে পারে তাঁর জন্যে ট্রেন থাঁমাতেও হচ্ছিল মাঝে মাঝে। 

এই যাত্রায় সেই রকম অঘটন ঘটল। বিকেল তিনটের সময় প্রায় দশ 
হাজারের মত জন্ত লাইনে উঠে গাড়ি ঘিরে ফেলল। এই মৌষগুলো দেখতে 
বিশাল, ইউরোপের ষাঁড়েদের চেয়েও তাঁদের আকার বিশাল। যাত্রীরা ট্রে 
থেকে নেমে এই দৃগ্য দেখতে লাগলেন। কিন্ত ফিলিয়া ফগ যার তাড়া সবচেয়ে 
বেশী তিনি শীস্তভাবে বসে রইলেন তার আসনে। পাসেপাতুতি তো এমন 
ক্ষেপে গিয়েছিল যে রিভলভার বার করে সেই বাইনন বাহিনীর ওপর গুলী 


ছোঁড়ে আর কি! 
কিন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ পথে এটাই দস্তর | 


অবোধ জন্তদের ওপর রাগ করে কি-ই বা করা যেতে পারে। তিন ঘণ্টা সময় 
লাগল এই বাহিনীর রেল লাইন পার হতে। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। রাত 
সাড়ে নটার সময় হামবোন্ট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গ্রেট সন্ট লেকের উটা এলাকায় 


এসে পৌছল ট্রেন। 


সাভাশ 


গ্রেট সণ্ট লেক এবং ওগডেন স্টেশন ছেড়ে এক ঘণ্টা উত্তর দিকে যাওয়ার পর 
ট্রেন সানফ্রানসিস্কোর থেকে সাড়ে নশো মাইল যাত্রা সম্পূর্ণ করল। এখান থেকে 


পূর্বদিকে রকি পর্বতমালার দিকে চলতে লাগল এখন ট্রেন। 
পরদিন অর্থাৎ দশই ডিসেম্বর গাড়ি গ্রীণ রিভার স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে 


দীড়াল। সারারাত বেশ ভালরকম তুষারপাত হয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার 
দরুণ পাসেপাতুতের মেজাজ ভাল ছিল না। “মনিব যদি শীতকাল ছেড়ে অন্য 
সময়টা বেড়ানোর মতলব করতেন, তাহলে তীর জেতার সম্ভাবনা বেশী থাকত, 


মন্তব্য করল সে। 
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কিন্ত পাসেপাতুর্ত যখন আবহাওয়ার ব্যাপারে বিমর্ষ জানলা দিয়ে তখন 
অন্ত এক দৃশ্ত দেখে শ্রীমতী আউদা বিচলিত বোধ করছেন । স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে 
অন্য অনেকের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন সেই কর্ণেল স্ট্যাম্প প্রোক্টরকে 
যিনি সানফ্রানসিক্ষোর সেই রাজনৈতিক সভায় ফিলিয়াস ফগের সঙ্গে অত্যন্ত 
রুক্ষ ব্যবহার করেছিলেন। আউদা অবশ্য তখন কাউকে এ সম্পর্কে কিছু 
বললেন না। 

ট্রেন ফের চলতে শুরু করেছে। মিন্টার ফগ তখন ঘুমোচ্ছেন। শ্রীমতী 
আউদা সেই স্থযোগে ফিল্স ও পাসেপাতুর্তকে এই ঘটনার কথা জানালেন। 

_সেই প্রোক্টর এই ট্রেনে আছে, শুনেই চেঁচিয়ে ওঠে ফিক্স, “মিস্টার ফগকে 
কিছু বলতে হবে না । লোকটা আমার সঙ্গেই সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করেছে। 
আমি ওকে দেখে নেব! 

পাসেপাতুতিও এই ব্যাপারে কম উৎসাহ দেখাল না। 

_যিন্টার ফিন্স, গোয়েন্দাপ্রবরকে আউদা| বললেন, মিস্টার ফগ অন্ত কাঁউফে 
তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে দেবেন না। তিনি বলেছেন আমেরিকায় গিয়ে 
তিনি এ সম্বন্ধে বাবস্থা নেবেন। আর এখন প্রোক্টরের সঙ্গে তার দেখা না 
হওয়াই মঙ্গল। তাতে পথে অযথা দেরী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 

_আপনি ঠিকই বলেছেন, মহোদয়া, বললেন ফিক্স। 

_হ্যা এর জন্যে রিফর্স ক্লাবের বাঁজিটা আমরা! না-ও জিততে পারি। বলল 
পাসেপাতুত। চার দিনের মধ্যে আমরা নিউইয়র্ক পৌঁছাবো। অতএব এ 
নিয়ে এখন চিন্তা না করাই ভাল। 

_ এদের কথার মাঝখানে ফিলিয়াস ফগের নিজ্রাভঙ্গ হয়েছে। জানলা দিয়ে 
এখন তিনি প্রাকৃতিক দৃপ্ত দেখছেন। ফিক্স তাকে বললেন, ‘জাহাজে আপনাকে 
প্রায়ই হুইষ্ট খেলতে দেখতাম ৷’ 


_খেলার ইচ্ছে এখনও হয়, জবাব দেন ফগ, কিন্ত এখানে না আছে তাস, 
না আছে খেলার সঙ্গী । 

তাল আমার মনে হয় আমেরিকার সব রেল গাড়িতেই কিনতে পাওয়া 
যায়। আর সঙ্গীর কথা বলছেন? তদ্রমহৌদয়া যদি যোগ দেন-_ 

_অবশ্তই, আউদা জবাব দেন, আমি হইষট খেলা জানি। 

_ তাহলে একজনকে ভামি রেখে তিনজনে তো বেশ খেলা যেতে পারে, 
ফিক্স বললেন । 

পাঁসেপাতু তকে তাসের খোঁজে পাঠানো হল। একটু পরেই দু প্যাকেট তাস 


৯২ 


নিয়ে হাজির হল সে। খেলা শুরু হতে দেখা গেল শ্রীমতী আউদা খেলা বেশ 
ভালই বোঝেন । ফিক্স মোটামুটি ঠেকা দিয়ে যেতে পারেন মাত্র। 

সকাল এগারোটায় ছুই সমুদ্রের জল যেখানে বিভক্ত হয়েছে সেই ভূমিথণ্ডের 
কাছে গিয়ে পৌঁছল ট্রেন। প্রায় ছশো মাইল পথ অতিক্রম করার পর যাত্রীরা 
লেই বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দেখতে পেলেন যা গিয়ে মিশেছে আটলার্টিকের 
তটরেখায়। দেখে মনে হয় যেন কেবল রেল পথ বিস্তীর্ণ করার জন্যেই প্রকৃতি 
এখানে এমন সমতলভূমি স্ষ্টি করেছেন। তখন তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। 
বাইরে হরিণ, ভালুক বা অন্ত কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছে না। ধু ধু প্রান্তরের 
পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। 

ভরপেট প্রাতরাশ খাওয়ার পর মিস্টার ফগ এবং তার সঙ্গীরা হুইষ্ট খেলায় 
মন দিয়েছেন । এমন সময় তীব্র ছইসেলের শব্দ করে ট্রেন হঠাৎ দাড়িয়ে গেল । 

পাসেপাতুর্ত জানলা দিয়ে তার মাথা গলিয়ে দিল বাইরে। কিন্তু ট্রেন 
খামার কোন কারণ দৃষ্টিগোচর হল না। 

কি ব্যাপার দেখ তো বাইরে গিয়ে__ 

মিষ্টার ফগ এই কথা বলা মাত্র পাসেপাতুতি গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে 
এগ । জনা চল্লিশেক যাত্রী গাঁড়ি থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন । যাঁর 
মধ্যে কর্ণেল প্রোক্টরও রয়েছেন। 

অদূরে সিগন্যালে লাল বাতি জগছে। ট্রেনে ইঞ্জিনীয়ার কণ্ডাক্টারকে 
একজন সিগন্যালম্যানের সঙ্গে উত্তেজিত ভঙ্গীতে আলোচনা করতে দেখা গেল। 

_ না সামনে এগোনোর কোন প্রশ্ন নেই, পাসেপাতুর্ত তাদের কাছে এগিয়ে 
শীয়ে সিগন্যালম্যানকে বলতে শুনল, ‘মেডিসিন বাউ”র সেতুটা ছুর্বল। এই 
ব্রেনের ভার তা সহ করতে পারবে না। 

গুনে দীতে দাত চেপে দাড়িয়ে রইল পাঁসেপাতুত। এই দুঃসংবাদ তার 
মনিবকে জানাতে সাহসে কুলোল না তার। 

আমরা ওকোঁহীতে তার পাঠিয়েছি, কণ্ডাক্টার বললেন, একটি ট্রেন পাঠিয়ে 
দেওয়ার জন্যে । কিন্তু ছ ঘণ্টার আগে সে ট্রেন পৌঁছবে বলে মনে হয় না। 

_ছ ঘন্টা! আতকে ওঠে পাসেপাতুরতি। 

_ নিঃসন্দেহে, কণ্ডাক্টার বলেন, তারপর নদীর ওপারে হেঁটে যেতেও সময় 
লাগবে এক ঘন্টা। 

নদী কি নৌকোয় চড়ে পার হওয়া যায় না? 

স্াঅসম্ভব। 


৪৩, 


পামেপাতুর্ত মনে মনে বেজায় ক্ষেপে গেল। তার মনে হল এইভাবে 
বেঘোরে যদ্দি সময় নষ্ট হয় তাঁহলে তার মনিবের এত টাকা খরচ করে ভ্রমণ 
সবই বাঁজে খরচ হবে। 

মিস্টার ফগকে এই পরিস্থিতি জানানো ছাড়া আর উপায় নেই ভেবে সে 
যখন হতাশ মনে তাঁর কামরার দিকে যাচ্ছে তখন ফরস্টার নামে ট্রেনের সেই 
ইঞ্জিনীয়ার চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেতে 
পারে 

সেতুর ওপর দিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন? প্রশ্ন করেন এক যাত্রী । 

- আজ্ঞে হ্যা, ফরস্টার জবাব দেন, সেতুটা খুবই দুর্বল জানি ।-কিন্ত ট্রেনটা 
তার ওপর দিয়ে যত জোর সম্ভব চালাতে পারলে আমার মনে হয় আমরা ওটা 
পেরিয়ে যেতে পাঁরি। 

ফরপ্টারের এই কথা শুনে যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে সরব আলোচনা শুরু 
করে দিলেন। কেউ বললেন, এইভাবে নদী পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা 
পঞ্চাশ, কেউ বললেন ষাট । একজন আশাবাদীর মতে ওটা আশি। 

অবশেষে ইঞ্জিনীয়ারের এই পরামর্শ কাজে লাগানো হবে ঠিক হল। যাত্রীরা 
যে যার কামরায় গিয়ে উঠলেন। পাসেপাতু্তও উঠল তাঁর কামরায়। তার 
সঙ্গীরা আগের মতই হুইষ্ট খেলায় মগ্ন । 

তীব্র জোরে ট্রেনের হুইসেল বাঁজল। ড্রাইভার ট্রেনটাকে প্রায় এক মাইল 
পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে এল। তারপর লাফ দেওয়ার আগে একজন খেলোয়াড় 
যেমন ছুটে আসে তেমনি গতিতে ধেয়ে আসতে লাগল। 

ক্রমশ তার গতি বাড়তে লাগল। বিদ্যুৎ চমকের মত যাত্রীরা একবার 
পোলটা দেখতে পেলেন। ট্রেনের গতি এত দ্রুত ছিল যে ইঞ্জিনীয়ার ট্রেনটাঁকে 
স্টেশন ছাড়িয়ে প্রায় পাচ মাইল দুরে গিয়ে থামাতে পাঁরলেন। 

. আর সেই দুর্বল দেতু যেটা আগে থেকেই পড় পড় ছিল ট্রেনটা সেটা পার 
হওয়া মাত্র হড়মুড় করে ত ভেঙ্গে পড়ল নদীর ওপর । 


আঠাশ 


সেই রাত্রে ট্রেন ফোর্ট স্তাপার্স পার হয়ে ইভান্স গিরিপথ পর্যন্ত এসে পৌঁছল। 
পথে কোন বাধা বিপত্তি ঘটল না। 


"আরও রাতে নেত্রাঙ্কায় এসে পৌছল ট্রেন। ১ 


৯৪ 


মিস্টার ফগ এবং তার সঙ্গীরা হুইষ্ট খেলায় মেতেছিলেন। ফিক্স গোড়ার 
দিকে কয়েক বাজি জিতেছিলেন। তারপর অবশ্য হেরে যেতে সময় লাগেনি 
তীর। তবু মিস্টার ফগের মতো আগ্রহ নিয়েই তিনি খেলে ঘাচ্ছিলেন। 

খেলা চলছে, কে কোন তাস খেলবেন তা নিয়ে ভাবছেন । এমন সময় 
পেছন থেকে কে বলে ওঠেন, ‘এরকম বাঁজিতে আমি কইতন খেলতাম ৷” 

মিস্টার ফগ, ফিক্স এবং শ্রীমতী আউদা ফিরে তাকান। তাদের পেছনে 
দীড়িয়ে কর্ণেল প্রোক্টর | ফিলিয়াস ফগ এবং প্রোক্টর পরস্পরকে চিনতে পারলেন । 

_ আরে আপনি সেই ইংরেজ না, কর্ণেল চেঁচিয়ে ওঠেন, আপনি এই 
খেলায় ইস্কাবন খেলতে যাচ্ছেন । আপনি দেখছি এ খেলার কিসম্থ বোঝেন না! 

হয়তো আমি অন্য খেলা ভাল খেলতে পারব, বলতে বলতে উঠে দীড়ান 
ফিলিয়াস ফগ। 

_ চেষ্টা করে দেখতে পারে! জন বুলের বাচ্চা, কর্কশ ভঙ্গীতে বলে ওঠেন 
কর্ণেল। 

শ্রীমতী ভয় পেয়ে মিপ্টার ফগের হাত ধরেন। ফগ তা ভত্রভাবে ছাড়িয়ে 
নিয়ে শাস্তভাবে কর্ণেলকে বলেন, ‘মশাই, ইউরোপ ফেরার আমার ভীষণ তাড়া 
রয়েছে। সামান্য দেরী হলে আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।' 

_তাতে আমার কি! নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বলেন কর্ণেল। 

আপনার সঙ্গে সানফ্রানসিস্কোয় আমার কথা হয়েছিল যে কাজ শেষ করে 
আমেরিকায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি কি আমার সঙ্গে ছ’ 
মাসের মধ্যে দেখা করতে পারবেন ? 

_ না, কর্ণেল তেড়েছুঁড়ে বলেন, হয় এখনই নয় তো কখনই নয়। মশাই, 
আপনি কি প্লাম ক্রীক স্টেশন চেনেন? 

না, জবাব দেন মিস্টার ফগ। 

_ পরের স্টেশনটাই প্লাম ক্রীক । এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন সেখানে পৌছবে। 
থামবে দশ মিনিট। তার মধ্যে নিশ্চিন্তে আমরা কয়েকটি গুলী বিনিময় করে 
নিতে পারি। 

_ বেশ, তাই হোক, ফগ শান্তভাবে বলেন, প্লাম ক্রীক স্টেশনেই নামব আমি। 

এগারোটার সময় হুইসল বাজতে বোঝা গেল ট্রেন প্রা ক্রীক স্টেশনের 
কাছে এসে গেছে। ফগ গাড়ি থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলেন। তার পেছনে ফিক্স 
ও পাসেপাতুতি। পাসেপাতুতের হাতে একজোড়া রিতলভার। শ্রীমতী আউদা 
বিবর্ণ মুখে বসে রইলেন গাড়িতে। টি 


ঠিক তখন কর্ণেল প্রোক্টর তাঁর কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলেন । সেই 
মুহূর্তে কণ্ডাক্টীর ছুটতে ছুটতে ভাবের কাছে এসে চীৎকার করে বলল” 
“আপনারা এখানে নামতে পারবেন না মশাই ।” 

কেন পারব না? প্রশ্ন করেন কর্ণেল। 

_ আমরা নির্দিষ্ট সময়ের কড়ি মিনিট দেরীতে যাচ্ছি। এই স্টেশনে গাড়ি 
থামবে না। 

_ কিন্ত আঁমি যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ডুয়েল লড়ার জন্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 

__ছুঃখিত। এখুনি ট্রেন ছেড়ে দিতে হবে, কণ্ডাক্টর বললেন, তবে ট্রেন চলা 
অবস্থাতেও তো আপনারা লড়াই করতে পারেন । 

_ সে ব্াবস্থাটা বোধহয় এই ভদ্রলোকের মনোমত হবে না, বিদ্রপের সুরে 
বললেন কর্ণেল। 

-_এতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই, জবাব দেন ফগ। 

কণ্ডাক্টার তখন ট্রেনে উঠে তাদের একেবারে শেষ কামরায় নিয়ে গেলেন। 
সেখানে মাত্র দশ বারোজন যাত্রী ছিলেন। কণ্ডাক্টার তাদের দশ বারো মিনিটের 
জন্যে কামরাটা খালি করে দিতে বললেন যাতে এই ছুই ভদ্রলোক তীদের 
"একটা! পুরনো! বিবাদের নিষ্পত্তি করে নিতে পারেন। 

যাত্রীরা সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। লড়াই দেখতে উৎস্ৃক সকলেই। 

_ মিন্টার ফগ এবং কর্ণেল প্রোক্টর বিভলভাঁর নিয়ে প্রস্তুত হলেন। ঠিক 
হল, এরপর যেই ট্রেনের বাশী বাজবে অমনি তারা গুলী ছুড়তে শুক করবেন। 
তারপর ফল য| হবার হবে। 

দুজনে রিভলভার হাতে গাড়ির হুইসল শোনার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন । 
ফিল্স ও পাসেপাতুর্তের বুক ভীষণভাবে টিপ টিপ করছে। এমন সময় কাঁন- 
ফাটানো এক বীভৎস চীৎকার শোনা গেল বাঁইরে। কর্ণেল এবং মিস্টার ফগ 
দুজনেই রিভলভার হাতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁরা বুঝতে পারলেন একদল 
রেড ইণ্ডিয়ান হানা দিয়েছে তাদের গাড়িতে । 

এদের হাতে বন্দুক রয়েছে। জানা গেল, এই বর্ধরের দল এর আগেও 
চলস্ত ট্রেনের ওপর চড়াও হয়েছে। তাঁদের সর্দার ইঞ্জিনের ওপর উঠে গাড়িটা 
থামাতে চেষ্টা করছে। গাড়ির ড্রাইভারকে গুলী মেরে জখম করা! হয়েছে। 
কিন্ত ধস্তাধন্তির ফলে ষ্টীম ভালতটা খুলে গিয়েছে যার ফলে গাড়ি ছুটছে 
উৰ্ষ্বশ্বাসে। 

এরই মধ্যে দস্থ্যর দল ট্রেনের কামরায় ঢুকে যাত্রীদের সঙ্গে হাতাহাতি, 


নত 


লড়াই শুরু করে দিয়েছে। লুঠপাঁটও চলেছে সমানে । চীৎকার, চেচামেচিতে 
সরগরম গোটা গাড়ি। 

ট্রেন এদিকে হু হু করে ছুটছে। ট্রেনের কণ্ডাক্টার মিস্টার ফগের পাশে 
দাড়িয়ে লড়াই করছিলেন। হঠাৎ একটা গুলী এসে তাঁকে আঘাত করল। 
পড়ে যেতে যেতে তিনি চেচিয়ে উঠলেন, “হায় ভগবান, ট্রেন যদি পাঁচ মিনিটের 
মধ্যে না থামানো যায় তবে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে ।” 

_ ট্রেন থামানো হবে, বলতে বলতে মিস্টার ফগ গাড়ির সামনের দিকে ছুটে 
গেলেন। 

_ দাড়ান ম সিয়ে, পাদেপাতু্ত তাকে বাধা দের, ওটা আমার কাজ। 

মাহমী লোকটি দরজা খুলে ট্রেনের তলায় চলে যায়। সেই মূহর্ণুছ গুলী 
বর্ষণের মধ্যে ক্লাউনের মত চমৎকার দক্ষতায় শেকলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে, 
ব্রেকের লিভার ধরে সে গাড়ির সামনের দিকে চলে যায় । কেউ তাঁকে দেখতে 
পেল না এমনই চুপিসারে তার চলে যাওয়ার ভঙ্গী । 

কিন্ত এক হাত কামরার ওপর ধরে অন্য হাতে কাঁপলিংটা ধরতে গিয়ে 
হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ইঞ্জিনটা গাঁড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হরে এগিয়ে যায়। সেই 
অবস্থায় ট্রেনট| স্টেশন থেকে প্রায় একশো হাত তফাতে এসে যায় থেমে। 

কাছেই একটা মিলিটারী ছাউনি ছিল। সৈন্যরা গাঁড়ির শব্দ শুনে ছুটে 
আমে । তাঁর আগেই দস্থ্যর দল চম্পট দিয়েছে। 

কিন্তু ট্রেন থামার পর যাত্রীরা মানুষ গুণতে গিয়ে দেখেন যে তাদের মধ্যে 
বেশ কয়েকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। যার মধ্যে একজন পাসেপাতুতি__ঘাঁর 
সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠা এইমাত্র তীদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। 


উনত্রিশ 


পাসেপাতু্তি এবং আর দুজন যাত্রীর কি হল? তারা কি হতাহত হল এই 
যুদ্ধে? নাকি বন্দী হল দস্থাদের হাতে? 

মিস্টার ফগ ও শ্রীমতী আউদা অক্ষত ছিলেন। ফিল্সের বাহুতে চোট 
লেগেছিল। কিন্তু পাসেপাতুর্ত সত্যি সত্যি নিখোজ । শ্রীমতী আউদাঁর চোখ 
বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। 

_জীবিত হোক বা মৃত হোক আমি তাকে খুঁজে বার করবোই, দৃঢ়তার 
সঙ্গে কথাগুলি বললেন মিন্টার ফগ। 
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ফিলিয়াদ ফগ কাজে নেমে পড়লেন, তিনি জানতেন এতে তীর বিস্তর ক্ষতি 
হতে পাঁরে। একদিন দেরী হলে তিনি নিউ-ইয়র্কগামী জাহাজ না-ও ধরতে 
পারেন। তার মানে নির্ধাৎ তিনি বাঁজিতে হেরে যাবেন। কিন্তু এটা তার 
কর্তব্য স্থনিশ্চিন্ত জেনেই তিনি এই সংকল্প নিলেন। 

সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেনকে গিয়ে ফিল্প বললেন যে তীদের তিন জন 
সঙ্গীকে খু জে পাওয়া যাচ্ছে না। 

_ ব্যাপারটা খুব গুরুতর ক্যাপ্টেন গম্ভীর মুখে বললেন, এই রেড 
ইণ্ডিয়ানদের দল বন্দীদের আরকানসাঁস পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে । কিন্তু আমি 
আমার ঘাঁটি ছেড়ে অতদূর পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করে যেতে পারি না। 

ঠিক আছে, তবে আমি একাই যাব, দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ফগ। 

-_ আপনি! ফিব্স আর্তনাদ করে ওঠেন, এক! ওই বর্বরদের পিছু ধাওয়া 
করবেন !' 

তার মানে যে লোকটি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের প্রাণরক্ষা 
করল সেই হতভাগাকে অজানা বিপদের মুখে ঠেলে দেব__তাঁই চান? 

_ না। আপনি একা যাবেন না, ক্যাপ্টেন দৃগ্তকঠ্ঠে বলেন, ধন্য আপনার 
সাঁহন ! দৈন্যদের দিকে ফিরে তিনি হাঁক দেন “তিরিশ জন ভলাটিয়ার !? 

_ ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন, তৃপ্ত মুখে বলেন ফগ। 

__আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই, ফিল্স প্রস্তাব করেন ফগের কাঁছে। 

-_-সেটা আপনার অভিরুচি, ফগ বলেন, তবে আমি খুব খুশি হবো যদি 
আপনি এই মহিলাকে সঙ্গ দেন। 

ফিক্সের মুখটা! স্নান দেখায় । অসীম ধৈর্ধের সঙ্গে তিনি এই লোকটিকে 
এতদিন অন্ুনরণ করেছেন। আছ তাকে একা ছেড়ে দিতে তাঁর মন চঞ্চল 
হয়ে উঠল। উদ্বেল হৃদয়কে শান্ত করে তিনি বললেন, “বেশ, আমি ভত্রমহিলার 
কাছেই থাকব ৷’ 

যাত্রা শুরু করার আগে ফগ সৈন্যদের উদ্দেশ কয়ে বললেন, 'বন্ধুগণ, 
আমাদের বন্ধুটিকে উদ্ধার করতে যদি সফন হন আপনারা, তাহলে পাঁচ হাঁজার 
ডলার পুরস্কার দেব আপনাদের | 

গুঁরা চলে যেতে শ্রীমতী আউদা স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে বসলেন! 
ফিলিয়াদ ফগের সরল ব্যবহার এবং নিঃশব্দ বীরত্ব তাকে মুগ্ধ করেছে। 

কিক্স খুবই উত্তেজিত বোধ করছিলেন মনে মনে । 

প্ল্যাটফর্মের চত্বরে পাঁয়চারী করতে করতে তিনি ভাঁবছিলেন.ফগকে এভাবে 


যেতে দেওয়াটা তার ঠিক হয় নি। এটা নিছক বোকামি করেছেন তিনি। এই 
যে ফগ গেলেন আর নিশ্চয় তিনি ফিরছেন না। 

যত সময় যায় ফিল্স তত অস্থির বোধ করেন। এক সময় তিনি ভাবলেন 
আউদাকে সব খুলে বলেন আবার পরক্ষণে তার চিন্তা হয় বরফের ওপর পায়ের 
ছাপ দেখে দেখে তিনি ফগের পিছু ধাওয়া করবেন কি না। 

দুপুর দুটোর সময় গাড়িতে ইঞ্জিন জোড়া হল। যাত্রীরা আশ্বস্ত হলেন যে 
এবার ট্রেন চালু হলে যে ধার গন্তব্যস্থলে যেতে পারবেন । 

ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেয়ে শ্রীমতী আউদা! বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে 
আসেন। 

_আপনি কি গাড়ি ছাড়তে যাচ্ছেন? প্রশ্ন করেন তিনি কণ্ডাক্টরকে । 

_ হ্যা, এখনই । 

__কিন্ত আমাদের সঙ্গীরা তো ফেরেন নি এখনও-** 

_তীাদের জন্যে আমি যাত্রা বন্ধ রাখতে পারি না, জবাব দেন কণ্ডাক্টর, 
এরই মধ্যে তিন ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে আমাদের । 

__সানফ্রানসিস্কো থেকে এর পরের ট্রেন কখন আসবে? 

_কাল সন্ধ্যাবেলা। 

_কাল সন্ধ্যাবেলা! শ্রীমতী আউদা! প্রায় আতকে ওঠেন, খুব দেরী হয়ে 
যাবে যে তাহলে । আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। 

অসম্ভব, কণ্ডাক্টর মাথা নাড়েন, আপনি যদি যেতে চান তবে গাড়িতে 
উঠে পড়ুন । 

=-আমি যাব না। 


ফিক্স এই কথোপকথন শুনলেন । এখন চাইলে তিনি গাড়িতে গিয়ে বসতে 
পারেন। কিন্ত তবু এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি যেন তাকে মাটির সঙ্গে আটকে 
রেখেছে। কাজে ব্যর্থ হওয়ার হতাশা তাঁকে এক ধরনের যন্ত্রণা দিচ্ছে । ফিক্স 
সংকল্প করলেন যা হবার হবে তবু তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাঁবেন। 

ইতিমধ্যে অন্য যাত্রীরা সবাই এক এক করে গাড়িতে গিয়ে বসেছেন। 
অল্পক্ষণের মধ্যে বাশী বাজিয়ে ট্রেন দিল ছেড়ে । 

ফিল্স তখন দাড়িয়ে স্টেশনের প্র্যাটফর্মে। 

কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়ছে। ফিল্প চুপচাপ স্টেশনের 
একটি বেঞ্চের ওপর বমে। শ্রীমতী আউদা দুরে তাকিয়ে। ঘন কুয়াশার মৃত 
তুষারপাঁতের মধ্যে দিয়ে যেন কি দেখতে চাইছেন তিনি । 
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এইভাবে সারা রাত কেটে যায়। ফিক্স তখনও একই ভঙ্গীতে বেঞ্চের 
ওপর বসে। অঝোর ঝরে বরফ পড়েই যাচ্ছে। 

ছাউনির ক্যাপ্টেন খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন । তিনি বুঝতে পারছিলেন 
না আর একটি সৈন্যদল পাঠানো তাঁর উচিত হবে কি না। 

তারপর সকাল তখন সাতটা হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ 
শোনা গেল। 

দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে দেখা গেল সামনে ফিলিয়াঁস ফগ দৃঢ় পদক্ষেপে 
এগিয়ে আসছেন। তীর পেছনে পাঁসেপাতুততি এবং অন্য দুজন যাত্রী এবং 
দৈন্তরা। 

সৈন্যদের ছাউনির প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যাত্রীদের 
এক লড়াই হয় । পাঁসেপাতুত এবং অন্য ছুই ট্রেনযাত্রী সাহসের সঙ্গে লড়াই করে। 
মিস্টার ফগ এবং তীর সঙ্গীরা এদের উদ্ধার করেন। মহা উল্লাসে এদের স্বাগত 
জানানো হল। ফিলিয়ান কগ যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন সে টাকা 
দৈন্তদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। তা দেখে পাসেপাতুর্ত আপশোষ করল, 
‘আমার জন্যে আমার মনিবের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।” 

'ফিক্স ফিলিয়াস ফগের দিকে তাঁকালেন। যে লোকটিকে তিনি চোর বলে 
সন্দেহ করেছেন তিনি সর্বদা একজন অতি ভদ্রলোক এবং বীরের মত ব্যবহার 
করছেন কি করে তা তার বোধগম্য হল না। 

পাসেপাতুর্তি এদিক ওদিক তাকাল ট্রেনটা কোথায় তা দেখার জন্যে। 
তাঁর আশা টা যে এই ট্রেনে যাত্রা শুরু করে তারা যতটা সময় নষ্ট করেছে 
তাঁর কিছুটা উদ্ধার করতে পাঁরবে। 

_ট্রেন কই? ট্রেন কই? আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে সে। 

_ট্রেন চলে গেছে। জবাব দেন ফিল্পু। 

পরের ট্রেন কখন আসবে জানেন কি? প্রশ্ন করেন ফগ। 

-আজ সন্ধ্যার আগে নয়। 

-- ব্যাপারটা খুবই সহজভাবে নেন ভদ্রলোক । উনি এখন কুড়ি ঘণ্টা 
পেছনে পড়ে আছেন অথচ তার জন্যে ওঁর কোনরকম চিন্তা নেই। পাসেপাতুত 
কিন্তু নিদারুণ মুড়ে পড়েছে। তার আরও খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এই 
বিলম্ব ঘটতে যাচ্ছে তাঁরই জন্যে । 

ঠিক তখন গোয়েন্দা ভদ্রলোক ফগের কাছে এগিয়ে যান। আমার মাথায় 
একটা বুদ্ধি এসেছে তিনি বলেন, ‘আপনার খুব তাড়া আছে তাই না? 
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_ আজে হ্যা, ফগ গম্ভীরভাঁবে বলেন, খুব ঝটপট আমার লণ্ডন পৌছানো 
দরকার। 

_যদি আপনার যাত্রায় বাধা না পড়ত তাহলে এগারো তারিখ সকালে 
আপনি নিউইয়র্ক পৌছতেন তাই না? 

_ হ্যা, লিভারপুলের স্টামার ছাড়ার বারো ঘণ্টা আগে । 

__তাঁহলে এখন আপনি কুড়ি ঘণ্টা পেছনে । কুড়ি আর বারোর মধ্যে তফাৎ 
হুল আট ঘণ্টার । আপনি কি চেষ্টা করে দেখতে চান? 

_ পায়ে হেটে? প্রশ্ন করেন মিস্টার ফগ। 

_ না, ফিব্স মাথা নাঁড়েন, পাল লাগানো শ্লেজ গাড়ির সাহায্যে । একজন 
স্থানীয় কারিগর এইরকম একটি অদ্ভুত গাড়ি তৈরি করেছে। আমাদের 
ব্যবহারের জন্যে সেটি দিতে প্রস্তুত সে। 

সিস্টার ফগ গাড়িটি দেখতে গেলেন। অদ্ভুত যানটি দেখতে নৌকোর মতো। 
এটার পাল আছে এবং নিচে লঙ্বা দাড় লাগানো রয়েছে ভারসাম্য বজায় রাখার 
জন্যে । গাড়ির মালিক একজন আমেরিকান । তাঁর নাম মাজ। 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কথাবার্তা পাকা করে মিস্টার ফগ সেট! কিনে 
নিলেন। তখন বাতাস বেশ অনুকুল ছিল। মাজ ভরসা দিল যে তারা এই 
গাড়িতে চড়ে সহজেই ওমাহা পৌছতে পারবে । সেখান থেকে নিউইয়র্কের জন্যে 
ঘন ঘন ট্রেন ছাড়ে। 

আটটা নাগাদ শ্লেন্গ গাড়িটি যাত্রার জন্যে তৈরি করা হল। বাঁতাসকে 
কাজে লাগানোর জন্যে পাল তুলে দেওয়া হল। বরফের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় 
চল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে লাগল এই বিচিত্র যান। এখান থেকে ওমাহা দুশো 
মাইল দুরে। এই গতিতে চললে তাঁদের পাচ ঘন্টার মধ্যে পৌছনো৷ উচিত। 
তাহলে মিস্টার ফগ এবং তার সঙ্গীরা নিউইয়র্কগামী অন্য একটা ট্রেন ধরতে 
পাঁরেন। তাহলে সকালে পৌঁছনোর জায়গায় তারা সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতে 
পারেন। তাহলে অন্তত লিভারপুলগামী স্টামারটি ছাড়ার আগে তাঁরা সেখানে 
পৌছনোর আশা করতে পারেন। 

যাত্রার সমাঞ্চি ঘটল নিবিস্বে । যদিও প্রবল শীতে সকলেই কষ্ট পেয়েছিলেন। 
ওমাহাঁর পৌছে প্রায় তখনই তাঁরা নিউইয়র্ক যাওয়ার একটি ট্রেন পেয়ে যান। 
পরের দিন অর্থাৎ দশ তারিখে বিকেল চারটের সময় তাদের ট্রেন চিকাঁগোয় 
থামল কিছু যাত্রী তুলে নেওয়ার জন্যে । তখনও নিউইয়র্ক থেকে ফিলিয়াস ফগ 
প্রায় নশো মাইল দূরে। 


১১ই ডিসেম্বর নটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে এদের ট্রেন নিউইয়র্ক স্টেশনে 
ঢুকল। যে জেটি থেকে ইউরোপ-গামী ট্রামার ছাড়ে রেল স্টেশনটি তাঁর 
পাশেই। 

গাঁড়ি থেকে নেমে তড়িঘড়ি ফগ এবং তাঁর সঙ্গীরা জেটির দিকে গেলেন। 
চরম ছুঃসংবাদটি তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করেছিল যেন। লিভারপুল-গামী স্টামার 


চায়না” এদের পৌঁছনোর ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে 
গেছে। 


বত্রিশ 


সীমার “চায়না” চলে যাওয়ার অর্থ যেন ফিলিয়াম ফগের শেষ আশা বিলুপ্ত 
হওয়া। . 

আমলে সেদিন নিউইয়র্ক থেকে আর কোন জাহাজ ইংলণ্ডের দিকে যাচ্ছে 
না। তাই চায়না’ই ছিল যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন । মিস্টার ফগ বন্দরের 
অফিমে গিয়ে যে গাইডবুকে সারা পৃথিবীর গ্তীমার আসা-যাওয়ার সময় 
দেওয়া থাকে ত! দেখলেন। না, সেদিন নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন যাওয়ার আর 
কোন জাহাজ নেই । 

সবচেয়ে বেশী মৃষড়ে পড়ল পাসেপাতু্ত। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের জন্তে তারা 
্রমারটা ধরতে পারে নি জেনে আপশোষের সীমা রইল না তার। তার মনে 
হল এটা তারই দোষে হয়েছে। যাত্রার শুরু থেকে এ পর্যন্ত তার দোষে কত 
অঘটন ঘটেছে, আর তার জন্যে তার মনিবের কত টাঁক নষ্ট হয়েছে মনে করে 
দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল সে। তার মনে হল যে ফিল্টার ফগের যদি কোন 
ক্ষতি হয় তবে তার জন্যে দায়ী হবে সে-ই । 

কিন্তু ফিলিয়াস ফগের এদব নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। পাসেপা্তুতিকে 
আদৌ কোন দোষারোপ করলেন না তিনি। বরং বেশ সহজভাবে বললেন, 
‘কাল যা করার করা যাবে এখন আমাদের সামনে জরুরী কাজ হচ্ছে রাত ' 
কাটানোর জন্যে একটা হোটেলের খোঁজ করা? f 

মিটার ফগ নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার জন্তে তীর দলের অনেকের 
চোখেই ঘুম এল না সে রাতে। 

পরের দিন বারোই ডিমেম্বর। সেদিন সকাল সাতটা থেকে একুশ তারিখ 
১০২ 


রাত নটা পর্যন্ত ন’দিন চৌদ্দ ঘণ্টা সময় থাকে । যদি আগের রাতে ফিলিয়াস 
ফগ-চায়না যা নিউইয়র্ক এবং লিভারপুলের মধ্যে যাতায়াতকাঁরী একটি সেরা 
জাহাজ-_ধরতে পারতেন ভাঁহলে তিনি লিভারপুল এবং লন পৌছতে 
পারতেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে । 

মিস্টার ফগ হোটেল থেকে একা বেরিয়ে গেলেন । যাওয়ার আগে তিনি 
পাসেপাতুর্তকে বলে গেলেন যে, নে নিজে এবং আউদা ঘুম থেকে উঠলে যেন 
তাকে তৈরি হয়ে থাকতে বলে যাতে প্রয়োজন হলে তাঁরা যেন খুব তাড়াতাড়ি 
বেরিয়ে পড়তে পারেন। 

হোটেল থেকে বেরিয়ে মিস্টার ফগ সৌজা বন্দরে চলে এলেন। বেশ 
কয়েকটি জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্যে তোঁড়জোড় করছে। কিন্ত এর 
কোনটিই যাত্রীবাহী জাহাজ নয়। অর্থাৎ মিদ্টার ফগের কাজে লাগবে না 
একটিও । 

লক্ষণ দেখে মনে হল ভদ্রলোক বোধহয় এই বাঁধা আর কাটিয়ে উঠতে 
পারবেন না। 

হঠাৎ খানিক দুরে তিনি একটি বাষ্পচালিত জাহাজ দেখতে পেলেন। 
প্রস্তুতির লক্ষণ দেখে মনে হল জাহাজটা এখনই যাত্রা শুরু করবে। 

একটি ছোট নৌকোঁয় চেপে ফিলিরাস ফগ তখনই জাহাজটার কাছে 
গ্রেলেন। জাহাজটার নাম ‘হেনরিয়েটা' । তাঁর. ওপরটা| কাঁঠের তৈরি, নিচের 
'দিকট। লোহার । 

ফগ জাহাজের ডেকের ওপর উঠে ক্যাপ্টেনের খোঁজ করলেন । 

বছর পঞ্চাশ বয়সের এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন । তীর চোখ ছুটি বড় বড়, 
গায়ের রং তামাটে, মাথার চুল লাল। 

__আপনিই এ জাহাজের ক্যাপ্টেন? ফিলিয়াস ফগ প্রশ্ন করলেন। 

_ আজে হ্যা। 

_ আমার নাম ফিলিয়াম ফগ, আমি লণ্ডনের বাসিন্দা । 

_ আমি আযাও, স্পিডি, আমার বাড়ি ওয়েলদে। 

_ আপনি কি এখন যাত্রা শুরু করছেন? 

এক ঘণ্টার মধ্যে। 

_ আপনার গন্তব্যস্থল কোথায়? 

-বোর্ডাক্স। 

_ আপনার মালপত্র কিছু আছে? 


-কিছু না। 

_ তাহলে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন? 

_আমি কখনই যাত্রী বহন করি না। এটা মালবাহী জাহাজ। 

আপনি আমাকে আর আমার তিন সঙ্গীকে লিভারপুল নিয়ে যাবেন? 

লা! আপনি যদি যাত্রী পিছ ছশো ডলার দেন তা-ও না। 

_ আমি ছু হাজার ডলার দেব। 

যাত্রী পিছ? 

হ্যা যাত্রী পিছু । 

_ আপনারা চারজন আছেন? 

_হ্যা চারজন। 

ক্যাপ্টেন স্পিডি একবার মাথা চুলকে নিলেন। এই ভদ্রলোকের প্রস্তাব 
অনুযায়ী ইনি আট হাজার ডলার রোজগার করেও বোরড্যাক্স যেতে পারেন। 
যদিও তিনি যাত্রী নিয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না তবু এটা একটা মোটা টাকা 
রোজগারের সুযোগ । 

আমি ঠিক নটার সময় যাত্রা করব। ভেবে-চিত্তে বললেন ক্যাপ্টেন 
স্পীডি, তার মধ্যে আপনি এবং আপনার বন্ধুরা জাহাজে এসে উঠতে 
পারবেন তো? টু 

_ঠিক নটার সময় আমরা জাহাজে এসে উঠব, জবাব দেন মিস্টার ফগ। 

তখন ঠিক সাড়ে আটটা। কিন্তু ফিলিয়াঁস ফগের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য 
চোখে পড়ল না। ধীর স্থিরভাবে হোটেলে ফিরে এসে তিনি তীর সঙ্গীদের 
বললেন যে তিনি একটি জাহাজ ঠিক করেছেন। 

ঠিক নটার সময় তারা জাহাজে এসে উঠলেন। “হেনরিয়েটা"ও যাত্রার জন্যে 
প্রস্তুত তখন। 


এই শেষ যাত্রার জন্তে'যে ভাড়া দিতে হবে তা শুনে পাসেপাতুত তো মূৰ্ছা 
যায় আর কি? 


আর ফিক্স যখন তা জানলেন তখন তার মনে হল ঘে শেষ পর্যন্ত ব্যাংস্ক 
অব ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ দেখবেন যে তাদের ব্যাংক থেকে লুঠ করা পঞ্চানন হাজার 


_ পাউগ্ডের সবটাই খরচ হয়ে গিয়েছে । এ পর্যন্ত মিস্টার ফগ খরচা করেছেন 
সাত হাজার পাউণ্ডের ওপর । 


ভেত্রিশ 


পরদিন ১৩ই ডিসেম্বর দুপুরে কে একজন মেইন ডেকের ওপর উঠে গেল 
জাহাজের দায়িত্ব নিতে । না, ইনি ক্যাপ্টেন স্পীভি নন, এ ব্যক্তি ফিলিয়াস ফগ। 

ক্যাপ্টেন স্পীডিকে তখন তীর কেবিনে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। 
ভীষণ ক্ষেপে ভয়ঙ্কর জোরে চেঁচামেচি করছেন তিনি । 

এর আগে পর পর কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিল। ফিলিয়াস ফগ লিভারপুল 
যেতে চেয়েছিলেন । ক্যাপ্টেন তাকে সেদিকে নিয়ে যাবেন না। তারপর 
ফিলিয়াস ফগ রাজী হয়েছিলেন বৌরড্যাক্স যেতে। এরপর যে তিরিশ ঘণ্টা 
তিনি জাহাজে ছিলেন টাকা! দিয়ে সব কজন নাঁবিককে হাত করেছিলেন । 
নাবিকরা কেউই ক্যাপ্টেন স্পীভিকে পছন্দ করত না, কেন না লোকটি ছিলেন 
বড় বেশী কক্ষ প্রকৃতির । তাই মোটা টাকা বকশিস পেয়ে মিস্টার ফগকে 
তাদের নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি হল না কারুর। 

এই কারণেই ফিলিয়াম ফগ এখন ক্যাপ্টেনের কাজ চালাচ্ছেন আর আসল 
ক্যাপ্টেন কেবিনে বন্দী হয়ে পড়ে আছেন। আর তাই ‘হেনরিয়েটা’ এগিয়ে 
চলেছে লিভারপুল অভিমুখে। মিস্টার ফগের জাহাজ পরিচালনার ধরণ দেখে 
বুঝতে অস্থবিধে হয় না যে এ কাজে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। 

অবস্থার এই পরিবর্তনে ফিল্মস বিচ বোধ করছিলেন । শ্রীমতী আউদার 
অস্বস্তির শেষ ছিল না। পাসেপাতু্তের কিন্তু বেজায় ফুতি। লিভারপুল 
পৌঁছনোর পর তাঁর মালিকের কি হবে তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। 
তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল ফিব্সকে নিয়ে। ইংলগ্ডে পৌছনোর পর সে তার মনিবকে 
কোনরকম হয়রান করে কি না তা নিয়ে চিন্তা ছিল তার। 

ফিক্স বুঝতে পারছিল না কি ঘটতে যাচ্ছে। যে ভাবে মিন্টার ফগ জাহীজট। 
হাতিয়ে নিলেন তাঁতে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন । ফিক্সের মন বলছিল 
জাহাঁজটা লিভারপুল যাচ্ছে না। অনেক চিন্তাভাবনা করার পর তিনি এই 
সিদ্ধান্তে এলেন যে মিস্টার ফগ নিশ্চয় একজন জলদস্থা হতে চলেছেন। 
জাহাজটা হাতিয়েছেন তিনি সেই উদ্দেশ্েই। যে লোক ব্যাংকে ডাকাতি 
করতে পারে তাঁর জল্াস্থ্য হতে কোন বাঁধা নেই_ফিক্স এইরকম সিদ্ধান্ত 


করলেন। 


ফিলিয়াস কগের লণ্ডন ছেড়ে আপার পঁচাত্তর দিন পূর্ণ হল ১৬ই ডিসেম্বর । 
সমুদ্র যাত্রায় হেনরিয়েটা এখনও পর্যন্ত খুব একটা দেরী করেনি। যদিও 
আবহাওয়ার দরুণ যাত্রীরা যতটা চাইছেন জাহাঁজ তত দ্রুত চলতে পারেনি। 
অর্ধেক পথ ইতিমধ্যেই অতিক্রম করা হয়েছে। এটা ঠিক, গ্রীষ্মকালে সাফল্য 
সুনিশ্চিত ছিল, শীতকালে খারাপ আবহাওয়া একটা মস্ত বাধা । পাসেপাতুর্ত 
চুপচাপ ছিল। বেচারা মনে মনে আশা করছিল, বাতের ভার সামাদ 
ইঞ্জিনের বাষ্পশক্তি জাহাজকে ঠেলে নিয়ে যাবে। 

১৬ই ডিসেম্বর জাহাজের ইঞ্ষিনীয়ার ডেকের ওপর উঠে গিয়ে মিস্টার 
ফগকে গোপনে কি বললেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী দেখে মনে হল বিষয়টি 
গুরুতর। 

আদল ব্যাপার কি তা জানতে না পেরে পাসেপার্তুত বেজায় অন্বন্তি বোধ 
করতে লাগল। সে শুনল তার মনিব জিজ্ঞেঘ করছেন, আপনি কি নিশ্চিত এই 
বিষয়ে? 

-আজ্ডে হ্যা, আমি নিশ্চিত হয়েই আপনাকে বলছি এ কথা, জবাব দিলেন 
জাহাজের ইণ্রিনীয়ার ৷ 


_আচ্ছা, আমি এ নিয়ে চিন্তা-ভাবন| করব, শান্ত স্বরে বলেন ফিলিয়াস 
ফগ। 

এইটুকু শুনেই পাসেপাত্ত অস্থির বোধ করে। তাঁর হঠাৎ মনে হয় এরা 
কয়লা নিয়ে আলোচনা করছে। হ্যা তাই। জাহাজের মজুত কয়লা ক্রমশ 
ফুরিয়ে আসছে। ইঞ্জিনীয়ার এই কথাই জানিয়ে গেলেন ফিলিয়াঁস ফগকে। 

এরপর যেই ফিক্সের সঙ্গে দেখা হল তাঁর এই চরম ছুঃসংবাঁদটি তাকে না 
জানিয়ে পারল না দে। 

এখন ফিলিয়াম ফগ কি করতে যাচ্ছেন? কিভাবে তিনি এই সমস্তার 
সমাধান করবেন? তবে মনে হল তিনি একটা কিছু মতলব ঠাউরেছেন, কেন 
না সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেন, আগুন 


জালিয়েই রাখুন বয়লারে। জাহাজের সব কয়লা থাকা পর্যন্ত লিভারপুরে যাত্রা 
যেন অব্যাহত থাকে । 


চৌত্রিশ 


দুদিন পরে অর্থাৎ ১৮ই ডিসেম্বর প্রায় ঘৰ কয়ল! শেষ হয়ে এল, অথচ লিভারপুল 
তখনও অনেক দূর। 

ডেকের ওপর নিয়ে আদা হল ক্যাপ্টেন স্পীভিকে ৷ রাগে যেন ফেটে 
পড়ছেন ভদ্রলোক । 

_ আমরা এখন কোথাঁয় ? এই হল তীর প্রথম প্রশ্ন । রাগে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ 


আকার ধারণ করেছে। 
জলাদন্্য ! চীৎকার করে উঠলেন বন্দী ক্যাপ্টেন, আমার জাহাজ ছিনতাই 


করেছ তোমরা । 

মিস্টার ফগ তীর এই ক্রোধকে কোনরকম আমল দিলেন না। তিনি 
সহজভাবে বললেন, আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি আপনার জাহাজটা 
আমাকে বিক্রী করার জন্যে প্রস্তাব করতে । 

_না, এ একেবারেই অসম্ভব। 

__ আমাঁকে জাহাজটা জালিয়ে ফেলতে হবে। 

_ আমার জাহাজ জালিয়ে ফেলবেন আপনি! ক্যাপ্টেনের চোখ দিয়ে যেন 
আগুন ঠিকরে বেরোয়। 

__অন্তত ওপরের দিকটা, কেন না জাহাজে আর কয়লা নেই। 

__ আমার জাহাজ জালিয়ে দেবেন, বিড়বিড় করে বলেন ক্যাপ্টেন স্পীডি, 
পঞ্চাশ হাজার ডলার দাম যে জাহাজের ! 

_ এই নিন ঘাট হাজার ডলার, এক তাড়া নোট ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে 
দেন ফিলিয়াস ফগ। 

এতে অদ্ভুত ফল হয়। ক্যাপ্টেন মুহূর্তের মধ্যে তার রাগের কথা ভুলে যান। 
ভুলে যান যে এতদিন তীকে এই জাহাজেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তীর 
জাহাঁজটা কুঁড়ি বছরের পুরণো । বলতে গেলে এই দামে জাহাজট! বিক্রী করতে 
পেরে লাভই করেছেন তিনি । 

_ জাহাজের নিচে যে অংশটা লোহার তৈরি সেটা আপনি রেখে দেবেন? 
জিজ্ঞেন করেন ক্যাপ্টেন! এখন তার গলার স্বর অনেকটা নরম। 

_ সথ্যা, নিচের লোহার অংশ আর ইঞ্জিনটা। আপনি বাজী? 


_ হ্যা, আমি রাজী, নোটের তাড়াটি গুণে পকেটে পুরে ক্যাপ্টেন জবাঁব দেন। 

পাসেপাতু ত এসবই লক্ষ্য করছিল, শুনছিল। ব্যাপার স্তাপার দেখে বেচারা 
ঘাবড়ে গিয়েছে। ফিজ্সের তো যৃদ্া যাবার মত অবস্থা। লোকটা প্রায় কুড়ি 
হাজার পাউণ্ড খরচ করে ফেলল। তবু এই ফগ নামে লোকটা ক্যাপ্টেনকে 
ইঞ্জিন ও নিচের অংশটা ছেড়ে দিল । জাহাজের দাম তো ওই দুটো 
জিনিসেরই । এটা ঠিক যে ব্যাংক অব ইংলও থেকে পঞ্চান হাজার পাউণ্ড চুরি 
করা হয়েছিল। তবু এত টাকা এইভাবে খরচ করে ফেলা! ফিল্সের মাথা ঘুরে 
যাওয়ার মত অবস্থা হয়। 

মিষ্টার ফগ ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরলেন। “মশাই, আমাকে পাগল 
ঠাওরাবেন না দোহাই । ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমি যদি লণ্ডনে না পৌঁছাই 
তবে আমি কুড়ি হাজার পাউণ্ড খোয়াব ৷” 

ক্যাপ্টেন স্পীডি ব্যাপার না বুঝেই মাথা নাড়লেন। 

জাহাজের ওপরের অংশের মালিকানা এখন মিস্টার ফগের। তিনি 
তৎক্ষণাৎ হুকুম দেন জাহাজের সব কাঠ কেটে ফেলতে। 

প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯শে ডিসেম্বর মাপ্তনগুলো জালানো হল। দেখা গেল 
এ কাজে নাবিকদের প্রচণ্ড উৎসাহ। কাঠ কেটে এবং চিরে আগুনে নিক্ষেপ 
করতে পাদেপাতুর্ত একা দশজনের কাজ করতে লাগল। এইভাবে জাহাজের 
সমস্ত কাঠ দিয়ে আগুন জালিয়ে রেখে জাহাজটা চালু রাখা সম্ভব হল। 

অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিটে ফিলিয়াস ফগ 
লিভারপুল পৌছলেন। তখন 'হেনরিয়েটা'র নিচের দিকে লোহার কাঠামো 
আর ইঞ্জিন ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। 

শন থেকে তখন মাত্র ছ ঘণ্টার পথ দূরে রয়েছেন ফিলিয়ান ফগ। ঠিক 


তখন ফক্স তীর কাছে এসে তার কাধে হাত রেখে বললেন, ‘আপনি কি সত্যি 
ফিলিয়াস ফগ ?” 


_হ্য|। 

পকেট থেকে তীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করে তাকে দেখিয়ে ফিব্স 
বললেন, ‘তাহলে রাণীর নামে আমি গ্রেপ্তার করছি আপনাকে ! 

ফিলিয়াস ফগ এখন জেলখানায় বন্দী। রাতটা তাঁকে লিভারপুলের জেলে 
কাটাতে হবে। সকালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে লগ্নে । 

তার মনিবকে গ্রেপ্তারের সময় ক্ুদ্ পাসেপাতু'ত ফিক্সকে আক্রমণ করতে 
গিয়েছিল কিন্তু কয়েকজন পুলিম তাকে বাধা দেয়। শ্রীমতী আউদা বুঝতে 


১০৮ 


পারছিলেন না এসব কি ঘটছে। পাসেপাতুর্ত তাঁকে সব বুঝিয়ে দেয়। আউদা 
বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে ফগ একজন ব্যাংক ডাকাত । কিন্ত তিনি 
অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারলেন না। দুঃখে তাঁর চোখে জল এল। 

ফিল্স কিন্ত নিজের কর্তব্য করছেন এই বিশ্বাস নিয়েই ফগকে গ্রেপ্তার 
করেছিলেন। এই উচারস্বভাব ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কোন 
বিদ্বেষ ছিল না । তীর বদ্ধমূল ধারণা যে ফিলিয়াস ফগই সেই ব্যাংক ডাকাত । 
এখন তিনি দোষী কি তা দেখার কাজ আদালতের । 

পাসেপাতু তের অবস্থা অবর্ণনীয়। তার হঠাৎ মনে হল তার মনিবের 
গ্রেপ্তারের জন্যে সে-ই দীয়ী। এই গোয়েন্দাটি সম্পর্কে তার মনিককে আগেই 
সতর্ক করা উচিত ছিল। এখন এজন্যে তার অনুতাপের শেষ রইল না। 

গ্রমতী আউদা এবং পাসেপাতুত জেলখানার বাইরে অপেক্ষা করবেন 
মনস্থ করলেন । দুজনের কেউই দে জায়গা ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না। 

ফিলিয়াস ফগের চরম সর্বনাশ হতে আর বাকি নেই। দুর্ভাগ্য এসে তার 
পথরোধ করে দীড়াল। ঠিক তখনই, যখন তিনি মনে করছিলেন যে সাফল্য 
তার হাতের মুঠোয়। ২১শে ডিসেম্বর বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিটে তারা এসে 
পৌছলেন লিভারপুলে। সেদিন রাত নটার ভেতরে তীর রিফর্ম ক্লাবে 
পৌঁছনোর কথা। তার হাতে তখন সময় রয়েছে ন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট । লণ্ডন 
পৌছনোর জন্যে তার দরকার মোটে ছ ঘণ্টা । 

শাস্তভাবে জেলখানার ভেতর বসে আছেন মিস্টার ফগ। সামনে টেবিলের 
ওপর তীর ঘড়িটি রেখে দিয়েছেন তিনি। দেখছেন তার কীটার নড়াচড়া। 
একটি শব্দও বের হচ্ছে না তাঁর মুখ দিয়ে। চুপ করে বসে তাকিয়ে আছেন 
তিনি ঘড়ির দিকে । 

জেলখানার ঘড়িতে ঢং করে একট! বাজল। ফিলিয়াস ফগ লক্ষ্য করলেন 
যে তার ঘড়ি ছু ঘণ্টা এগিয়ে রয়েছে। 

দু ঘণ্টা! নেহাৎ কম সময় নয়। যদি এখনও তিনি ছাড়া পেতে পারতেন। 
লগুনগামী দ্রুতগামী একটা ট্রেন ধরার সময় এখনও তীর হাতে রয়েছে। এখনও 
তিনি লণ্ডন পৌছে নটার মধ্যে রিফর্ ক্লাবে হাজির হতে পারতেন? 
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পয়ত্রিশ 


ছুটো বেজে তেত্রিশ মিনিটে হঠাৎ বাইরে থেকে একটা গোলমাল শোনা যায়। 

মিন্টার ফগ শুনতে পাচ্ছেন পাসেপাতুতি এবং ফিল্মের গলা। 

কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে। চকিতে ফিলিয়াস ফগের মন আশায় ভরে 

ওঠে। 
জেলখানার দরজ! খুলে যায়। মিন্টার ফগ দেখতে পান শ্রীমতী আউদা, 

পাসেপাতু্ত এবং ফিক্স তার দিকে ছুটে আসছে। 

ফিক্স রীতিমত হাপাচ্ছেন। তার চুল উস্কোখুস্কো । কথাই বলতে পারছেন 
না ভদ্রলোক । 

_মশাই, তিনি বললেন কগকে, মশাই আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। 
একটা বিশ্রী ভুল হয়ে গেছে।*-*আসন ব্যাংক ডাকাতট! তিনদিন আগেই ধরা 
পড়ে গেছে। আপনি মৃক্ত। 

ফিলিয়াস ফগ তাহলে মুক্ত। তিনি ফিল্সের কাছে গেলেন। একেবারে 
সামনে । তার মুখের দিকে তাঁকালেন। তারপর জীবনে এই প্রথম দ্রুত অঙ্গ 
সঞ্চালন করলেন । ছু হাত দিয়ে আঘাত করলেন গোয়েন্দাকে । 

_ দাঁরণ হয়েছে, বলে উঠল পাদেপাতুতি। [ও 

ফিন্প মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন । মুখ দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হল 
না তার। তিনি বুঝলেন যা তীর পাওনা ছিল তাই তিনি পেয়েছেন। মিপ্টার 
ফগ, শ্রাঘতী আউদা এবং পাঁসেপাতুর্ত জেলখানা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
বেরিয়ে পড়লেন । সোজা গিয়ে হাজির হলেন তীর! স্টেশনে । 

লণ্ডনে যাওয়ার জন্যে একটি দ্রুতগামী ট্রেনের এখন খুব দরকার ফিলিয়াস 
ফগের। 

ঘড়িতে এখন ছুটো বেঞ্জে চল্লিশ মিনিট । জান! গেল সবচেয়ে দ্রুতগামী 
ট্রেনটি পরত্রিশ মিনিট আগে স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। 

স্টেশন কর্তৃপক্ষকে একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ 


করলেন ফিলিয়াস ফগ। কিন্তু তিনটের আগে সেরকম কোন ট্রেন পাওয়া 
গেল না। 


লিভারপুল থেকে লণ্ডন পাড়ি দিতে হবে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার ভেতর। পথে 
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কোন বিদ্ব না ঘটলে সহজেই এই সময়ের মধ্যে পৌছনো যায়। কিন্ত 
সাধারণত কিছু দেরী হয়েই থাকে। মিস্টার ফগ যখন লগ্ন স্টেশনে এসে 
পৌঁছলেন তখন ঘড়িতে নটা বেজে পাঁচ মিনিট । 

পৃথিবী ঘুরে এসে নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট মাত্র পরে এসে ফিলিয়াস ফগ 
বাজিতে হেরে গেলেন। 


পরের দিন স্তাভাইল রো’র বাড়িতে যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। 
কিন্টার ফগ যে বাঁড়ি ফিরে এসেছেন তা তীর প্রতিবেশীদের বোঝার কোন 
উপায় ছিল না। কেন না তার বাড়ির জানলা দরজা সব বন্ধ ছিল। 

চরম ক্ষতি হয়ে গেল ফিলিয়াস ফগের । আর এর জন্যে দায়ী ওই গোয়েন্দা 
ফিক্স। প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে এতদূর ভ্রমণ করে এবং এই দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে 
হাজারো অস্থবিধে ভোগ ও বিপদের মোকাবিলা করে এবং তারই মধ্যে 
বহু লোকের উপকার করে এইভাবে তিনি হেরে গেলেন। এর চেয়ে শোচনীয় 
আর কি হতে পারে। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন 
তাঁর সামান্ত অংশই অবশিষ্ট রয়েছে তার হাঁতে। তীর যথাসর্বন্ব তিনি হারিয়ে 
ফেললেন এই সঙ্গে । যে কুড়ি হাঁজীর পাউণ্ডের সঞ্চয় ছিল তীর বেয়ারিং ব্রাদার্স 
তার সবটাই এখন দিয়ে দিতে হবে তাঁকে তীর বির্ম ক্লাবের বন্ধুদের। 

্রীমতী আউদাও খুব মুড়ে পড়েছিলেন। তার আশঙ্কা হচ্ছিল মিস্টার ফগ 
আত্মহত্যা না করে বসেন। ঘে কোন ইংরেজ ভদ্রলোক এই একটা মাত্র 
উপায়েই তাঁর সম্মান রক্ষা করতে পারেন। 

পরের দিনটি রবিবার । ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল। তীর দীর্ঘ লগুন- 
বাসের মধ্যে এই প্রথম ফিলিয়াস ফগ রিফর্ম ক্লাবে গেলেন না। 

যাওয়ার কোন কারণ নেই তার। কোন মুখে সেখানে যাবেন মিস্টার ফগ। 
বাঁজিতে হেরে গেলে তিনি ক্লাবে গরহাজির থাকলেও তীর বন্ধুরা যাতে তার 
ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলে নিতে পারে তিনি সেই ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলেন। 

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মিস্টার ফগ শ্রীমতী আউদাকে ডেকে পাঠালেন । 
কয়েক মিনিট পরে সিস্টার ফগের পড়ার ঘরে তীর! দুজনে মিলিত হলেন । 

আগুনের চুলীর পাশে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন ফিলিয়াস ফগ। একটুক্ষণ পরে 
প্রীমতী আউদা বললেন, “আমি শুনেছি যে, দুজনে একত্রে থাকলে ছুঃসময়ের 
বোঝা! অনেক হাক। হয়ে যায় ৷ 

- আমিও তাই শুনেছি। 
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আউদা তার আসন থেকে উঠে দ্রাড়ান। মিস্টার ফগের হাত ছুটি ধরে 
গাঢ়ম্বরে বলেন, “আপনি কি একই সঙ্গে একজনকে আত্মীয় এবং বন্ধু হিসেবে 
পেতে চান ? আপনি কি আমাকে আপনার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবেন মিন্টার 
ফগ?? 

মিন্টার ফগ উঠে দাড়ান। তার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। মিসেস আউদা 
তার দিকে তাকাঁন। এই মধুর দৃষ্টি এমন এক সন্থায়া মহিলার যিনি তাঁর 
জীবন তুচ্ছ করে এই ভন্রলোককে বাঁচিয়েছেন। যিনি আবার প্রাণরক্ষা 
করেছেন তারও । ভাবাবেগে অভিভূত মিস্টার কগ তাঁর ছুটি চোখ বুজলেন। 
এক মুহূর্তের জন্যে তিনি চোখ বুজলেন তারপর ফের তা খুলে বললেন, “হ্যা, 
আমি রাজী মহোদয়! ! সানন্দে রাজী ৷” 

আনন্দের আতিশয্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শ্রীমতী আউদা। র্‌ 

মিস্টার ফগ ঘণ্টা বাজিয়ে পাসেপাতুতিকে ডাকেন। তিনি তাঁকে তখুনি 
গীর্জায় গিয়ে পরের দিন অর্থাৎ সোমবার তাঁর আর শ্রীমতী আউদাঁর বিয়ের সব 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে বললেন। 


তখন রাত আটটা বেজে পাঁচ। গীর্জার যাজককে এখন তাঁর বাড়িতে পাওয়া 
যাবে। 


প্রাণপণ দৌড় লাগাল পাসেপাতুত। 


ছত্রিশ 


জেমস ষ্ট্যাড নামে আসলে যে লোকটি ব্যাংক অব ইংলণ্ডে ডাকাতি করেছিল 


১৭ই ডিমের সে ধরা পড়ার পর ইংলণ্ডে কি ঘটেছিল এখন তা জানার সময় 
হয়েছে। 


তিনদিন আগে পর্যন্ত নকলেই জানত যে এই ডাকাতি করেছেন ফিলিয়াস 
কগ। এখন বোঝা যাচ্ছে যে তিনি একজন সৎ লোক যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল 
বাজির শর্ত অনুযায়ী আশিদিনের মধ্যে ভূপ্রদক্ষিণ করে লণ্ডনে ফিরে আসা। 

এখন ট্ট্রা্ড ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের উত্তেজনা ফিরে এসেছে । এখন 
জল্পনা কল্পনা চলেছে আশিদিনের মধ্যে নত্যি ভুপ্রদক্ষিণ করা সম্ভব কি না। 
ইতিমধ্যে আরও অনেকে বাঁজি ধরেছেন। প্রত্যেকে উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা! 
করছেন ফল কি হয় তা দেখার জন্যো। 


রিফর্ম ক্লাবের পাঁচ বন্ধু তিনটে দিন নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে কাটালেন। 


১১২ 


তাদের চিরপরিচিত ফিলিয়াস ফগ কি তাঁদের সামনে দেখা দেবেন? এই মুহূর্তে 
তিনি কোথায়? তার কোন খবরই তারা পান নি। বন্ধুবর বেচে আছেন তো! 

তাই ২১শে ডিসেম্বর, শনিবার সন্ধ্যার পর রিফর্ষ ক্লাবের বাইরে এবং 
পাশ্ববর্তী রাস্তাগুলিতে ভীড় যেন উপছে পড়ছে। 

রিফর্ম ক্লাবের পাঁচ সন্ত ভেতরে বসেছিলেন । 

- দুজন ব্যাংকার জন স্থলিভান ও স্যামুয়েল ফ্যালেনটিন ইঞ্জিনীয়ার যাগ 
স্টার্ট এবং ব্যাংক অব ইংলণ্ডের ছুই অংশীদার গথিয়ার র্যালফ ও টমাস ফ্ল্যাগনান 
উপস্থিত ছিলেন । উদ্বিগ্রচিত্ত ছিল তাঁদের সকলের অপেক্ষার প্রহর । 

ঠিক সেই সময় ক্লাব ঘরের ঘড়িতে নটা বাজতে কুড়ি মিনিট । এ, সয়া 
উঠে দীড়িয়ে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আর কুড়ি মিনিট পরে আমাদের এই 
বাঁজিতে জিত হবে। 

লিভারপুল থেকে লগ্ুনের শেষ ট্রেন কখন আসে? প্রশ্ন করেন টমাস 
ফ্লানিজোন। 

__সাতটা বেজে তেইশ মিনিটে, জবাব দেন গথিয়াঁর র্যালফ, আর পরের 
ট্রেন রাত বারোটা দশ মিনিটের আগে পৌঁছয় না। 

_তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ, এও, স্টার্ট ফের বললেন, সাতটা বেজে তেইশ 
মিনিটে যে ট্রেন এসে পৌঁছয় ফিলিয়াপ ফগ যদি তাতে আসতেন তাহলে 
এতক্ষণে নিশ্চয় তিনি এখানে এনে উপস্থিত হতেন। 

কিন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত, স্যামুয়েল 
ফ]ালেনটিন বললেন, আপনারা জানেন ফগ কেমন লোঁক। প্রত্যেকটি কাজ 
করেন তিনি নিখুঁতভাবে। তিনি কখনও কোথাও খুব দেরী করে বা খুব 
তাড়াতাড়ি পৌছন না। 

_আমি নিশ্চিত যে তিনি বাজি হেরে গেছেন, এযাও, স্টার্ট বললেন, 
আপনারা জানেন যে ‘চায়না’ হল একমাত্র জাহাজ যাতে করে তিনি নিউইয়র্ক 
থেকে লিভারপুলে সময়মত আসতে পারেন। সে জাহাজ গতকাল এসে গেছে। 
তিনি তাতে আসেন নি। আমি নিশ্চিত যে তিনি অন্তত কুড়িদ্িন দেরী করে 
আসবেন। 

ঘড়িতে তখন নটা বাজতে পাঁচ মিনিট । 

- আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, জন স্থলিভ্যান বললেন । 

পাচ বন্ধু এ ওর মুখের দিকে তাকালেন। তীদের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর 
হচ্ছিল। বাজি ধরবাঁর সময় তাঁর! এক বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরে 
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থেকে দেখে তাদের শান্ত মনে হচ্ছিল। মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার 
জন্যে ফ্যালেনটি প্রস্তাব করলেন যে এক বাজি তাঁস খেলার জন্তে । সকলে রাজী 
হয়ে গেলেন। 

তখন নটা বাজতে বাকি মোটে তিন মিনিট! 

তিনজন খেলুড়ে তাস নিলেন। তাস হাতে থাকলেও তাদের চোখ কিন্ত 
ঘড়ির দিকে । এক একটি মিনিট কাটতে এখন যেন কত সময় লাগছে। 

নটা বাজতে দু মিনিট । 

নটা বাজতে এক মিনিট পরেই তীরা বাজি জিতে যাবেন। এযাণ, স্ট্‌য়ার্ট 
এবং তীর বন্ধুরা তাস নামিয়ে রাখলেন । এখন তীর! সেকেণ্ড গুণতে ব্যস্ত 

চল্লিশ মেকেণ্ডেও কিছুর ঘটল না। সময় যেন স্থির হয়ে দীড়িয়ে। পঞ্চাশ 
সেকেণ্ডেও কিছু না। 

পঞ্চার সেকেণ্ডের সময় বাইরে বাজ পড়ার যত জোরালো আওয়াজ শোনা 
গেল । তার সঙ্গে মিশে গেল মানুষের চীৎকার । 

ঠিক আটটা উনষাট মিনিট বাহান্ন সেকেণ্ডের সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। 
আর যাঁট সেকেণ্ড পুরো হওয়ার আগে আবির্ভাব ঘটল ফিলিয়াস ফগের । 
তার পেছনে এক উত্তেজিত জনতা। ফগ বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি 
এসে গেছি ৷’ 

হ্যা, কোন সন্দেহ নেই, ফিলিয়াস ফগ স্বয়ং এবং সশরীরে । আর মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হওয়ার ঠিক আগে । 


সাই ত্রিশ 

রাত আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে অর্থাৎ তাঁদের লণ্ডন পৌঁছনোর ঠিক পঁচিশ 
ঘণ্টা পরে পাসেপাতু্তকে তীর মনিব নির্দেশ দিয়েছিলেন রেভারেও স্যামূয়েল 
উইলসনের সঙ্গে দেখা করে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের পৌরোহিতা করার 
দায়িত্ব নিতে। 

পাসেপাতু ত খুশি মনেই বেরিয়ে গিয়েছিল। চটজলদি প| চালিয়ে সে 
বেভারেগ্ডের বাড়ি পৌছে যায়। ভদ্রলৌক বাড়ি ছিলেন না। পাসেপাতু্ত 
অপেক্ষা করছিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে ছুটতে ছুটতে 
এসে হাজির হয় সে তার মনিবের সামনে। 
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তখন সে এত কাপছে যে কথা বলতে পারছে না ভালমত। 

__কি ব্যাপার পাসেপাতুততি? প্রশ্ন করেন ফিলিয়াস ফগ। 

__হুজুর, বিয়ে অসম্ভব'** 

_ অসম্ভব? 

_অনম্ভব""*কাল। 

._কেন? 

_কেন না কাল রবিবার । 

_ সোমবার 

না, হুজুর, আজ শনিবার । 

_শনিবার? অনস্ভব। 

_ হ্যা, হ্যা, হ্যা আজ শনিবার। চেচিয়ে ওঠে পাসেপাতু তি। আপনি হিসেবে 
একদিনের ভুল করেছেন । আমরা চব্বিশ ঘণ্টা আগে এসে পৌছেছি।"--কিন্ত 
আমাদের মেয়াদ পূর্ণ হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে। 

পাসেপাতুর্ত তাঁর মনিবের শার্টের কলার ধরে তাঁকে টেনে হি চড়ে রাস্তায় 
নামায়। সেইভাবেই তাকে একটা ট্যান্সিতে তৌলে। ঠিক সময়ের মধ্যে রিফর্ম 
ক্লাবে পৌঁছে দিতে পারলে ট্যাক্সি চালককে একশো পাউণ্ড পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়। 

নটা বাজার মধ্যেই ফিলিয়ীদ কগ ক্লাব ঘরের মধ্যে হাজির হতে পেরে ছিলেন। 

ফিলিয়াস ফগ আশি দিনের মধ্যে তার পৃথিবী ভ্রমণ সম্পূর্ণ করলেন এবং 

বাজির কুড়ি হাজার পাউণ্ড জিতে নিলেন । 
'_ কিন্ত একটা প্ৰশ্ন থেকে যায়__যে লোকটি সব কাজ এত মেপেজুপে, নিখুঁত 
ভাবে করেন তিনি কি করে একটা দিনের হিসেব ভুল করলেন ? এর কারণ, 
তিনি পূর্বদিকে গিয়েছিলেন বলে তীর একটা দিন লাভ হয়েছিল, তিনি যদি 
পশ্চিমে যেতেন তবে পেছিয়ে যেতেন একটা দিন। 

পামেপাতু তের সেই বিখ্যাত ঘড়ি যা সব সময় লগ্ডনের সময় দেখাত তাতে 
এই তফাতটা ধরা পড়ত, যদি সে ঘড়িতে মিনিট এবং ঘণ্টার সঙ্গে তারিখটা 
দেখার ব্যবস্থা থাকত। 

যাই হোক, ফিলিয়াস ফগ কুড়ি হাজার পাউণ্ড জিতে গেলেন । কিন্তু তিনি 
এই বিশ্বত্রমণে খরচ করেছিলন উনিশ হাজার পাঁউগু। কিন্ত তা নিয়ে তীর 
মাথাব্যথা ছিল না। টাকা নয়, বাজি জেতাঁটাই তার কাছে ছিল বড় কথা । 
“তিনি এক হাজার পাউণ্ড পাসেপাতুতি আর ফিক্সের মধ্যে ভাগ করে দিলেন । 
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ফিক্সের ওপর তিনি রাগ করে থাকতে পারলেন না। বেচারা তাঁর কর্তব্যই 
করতে গিয়েছিল। কিন্ত মিস্টার ফগ নিখুঁত হিসেবী মানুষ বলে পাসেপাতুতিকে 
তার বকশিশের টাকা থেকে গ্যাসের বিলের টাকা মিটিয়ে দিতে হল_যা 
অলছিল উনিশশো কুড়ি ঘণ্টা ধরে। 


সেদিন সন্ধ্যায় মিন্টার ফগ যেমন তিনি বরাবর শান্ত, নির্লিপ্ত তেমনিভাবে 
শ্রীমতী আউদাঁর কাছে এসে বললেন, ‘আপনি কি এখনও আমায় বিয়ে করতে 
চান মহোদয়?’ 

-_মিষ্টার ফগ» শ্রীমতী আউদা বললেন গাঢ়স্বরে ‘এ প্রশ্ন এখন আমার করা 
উচিত আপনাকে । কেন না বিয়ের কথা প্রথম যখন হয়েছিল তখন আপনি 
নিঃস্ব ছিলেন কিন্ত এখন আপনি ধনী ৷! 

_ মহোঁদয়া, আমার স্থাবর অস্থাবর সবই আপনার । আপনি আমায় বিবাহ 
করবেন সম্মতি দিয়েছিলেন বলেই পাঁসেপাত্ত যাজকের কাছে গিয়েছিল আর 
তাতেই আমার ভুল ধরা পড়েছিল । 

এর আটচ্লিশ ঘণ্ট! পরে ফগ ও আউদার শুভ-বিবাঁহ সম্পন্ন হল। পাসেপাতু্ত 
রইল সে বিবাহের সাক্ষী । 

এইভাবে ফিলিয়াস ফগ তার বাঁজি জিতলেন । আশি রী 
রোমাঞ্চকর উত্তেজনাপূর্ণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হল। এই ভ্রমণ সাঙ্গ করতে 
তিনি জাহাজ, শ্লেজ, রেল এবং হাতি ইত্যাদি সব রকমের যান ব্যবহার 
করেছিলেন। 

তার এই আশ্চর্য স্থন্দর কাহিনী পাঠ করে তৌমাদেরও কি সাধ হয় না এই 
বিশাল ও বিচিত্র পৃথিবীটা একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে? 


শেষ 


